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(বিশ্বের সের! চাউল-উৎপাদনকারী দেশ জাপানে এই কীটনাশক 





ধানক্ষেতে প্রভূত পরিমাণে বাবন্ধত) 


জাপানের অন্ততম শিল্পসংস্থা স্থমিটোমো-র সহ- 
যোগিতায় টাটা ফাইসন এই কীটনাশকাঁট ভারতের 
বাজারে ছেড়েছেন ৷ পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে 
বিভিন্ন রকম ধানের কীটের, যেমন মাজর1 পোকা, 
লেদা পোকা, চষি পোকা, শুঁয়া পোকা ইতাদির 
বিনাশে এটি অত্যন্ত কার্যকরী । অথচ সুমিথিয়ন 
অন্তদিক থেকেও অন্যতম । কেননা, একেবারে 
নিরাপদে বাবহার করা চলে এমন যতরকম 
কীটনাশক বাজ্জারে চালু আছে, তাদের মধ্য 


al 


স্সুমিখিয়ান্ত হ'ল হুমিটোসেো কেমিক্যাল কোং 


লিমিটেড, ওসাকা, জ।পান-এর 
রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক 


সুমিথিয়ন সবচেয়ে সের।| সুমিথিয়ন মানুষ, পশু 
ধানক্ষেতে জন্মায় যে সব মাছের চারা তাদের “ 
ক্ষতি করে না! ধানক্ষেতের ওপর সুমিথিয়ন . + 
করে ছড়িয়ে দিলে আপনার ক্ষেতে ধানগু' 
যেমন রক্ষা পার তেমনি প্রচুর ফস- 
লের সম্ভাবনাকেও নিশ্চিত করে 
এবং এইটিই হ'ল ধানকে কীটের 
হাত থেকে বাঁচাবার সবচেয়ে নিরা- 
পদ ও সেরা উপায়। 












সুমিথিয়ন হ’ল একটি অ্গ্যানো- 
ফসফরাস কনট্যাক্ট কীটনাশক । এর 
বিষক্রিপ্লার মাত্রা অত্যন্ত কম ॥ 
(ইঁডুরের ক্ষেত্রে এল ডি-৫*-৬৭৩ 
মিলি গ্রাম/১ কেজি) 








| 


রত" রান বছর শেষ করে আর একটি নতুন 


ধ| দিল তার নবীন সুর্যালোক ও জাগ্রত 
বূলকাকলি নিয়ে । নতুনের স্বাদ মানুষের 
»টুরুদিনই আকর্ষণের । তাই নতুন বছরকে 
খর জানায় মানুষ । নতুন বছর যেন তার 
হয়, কল্যাণময় হয়। সেই আশা ও 
[র পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে সে আরম্ভ 
ধন বছর ৷ 
' নতুন বছরে আমাদের কৃষকভাই ও 
রাও নতুন করে স্বপথ নিন দেশকে খা্যে 
‘করার । পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 
যে শুধু গতানুগতিক প্রথায় চাষ করে 


নানি প্রথায় চাষের প্রচলন কর! 


516 


॥ বুৰ্করা ॥ 


২১শ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


বৈশাখ, ১৩৭৬ ১৮৯০ শকাব্দ 


“একান্ত দরকার । কৃষকদের মধ্যে তাই বৈজ্ঞানিক 


দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন । এই সম্প্রসারণ 
কাজ যত দ্রুত হবে তত দ্রুত আমরা স্বয়স্তরতা 
লাভ করতে পারবো। 

শুধু অবশ্য বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতির কথা 
প্রচার করলেই হবে না; কৃষক যাতে উন্নত বীজ, 
রাসায়নিক ও জৈব সার, ফসল সংরক্ষণের দ্রব্য ও 
সাজ সরঞ্জাম সময়মত ও উপযুক্ত পরিমাণে পান, 
সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থারও প্রয়োজন । 

সরকার থেকে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
হয়েছে। নতুন ও উন্নত জাতের ধান কৃষকরা - 
যাতে পান তারজন্য কৃষি বিশেষজ্ঞরা চেষ্টা 
করছেন। আরও ছুটি নতুন জাতের ধান গঙ্গা! 
ও পদ্মার নাম আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে 
শুনেছেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মাটির 
উপযোগী অধিক ফলনশীল আরও নতুন নতুন 
ধান যাতে পাওয়া যায় তার জন্য উপযুক্ত গবেষণা! 
শুরু করার চেষ্টাও কর! হচ্ছে । 

ঠিক হয়েছে এ বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালে 
প্রাক খরিফ ও খরিফ মরস্থমে ২০ লক্ষ একর 





বনুদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


জমিতে অধিক ফলনশীল ধান ও শঙ্কর ভুট্টার চাষ 
কর! হবে। 

বেশী জমিতে চাষ ও একই জমি থেকে 
একাধিক ফসল তুলতে গেলে আগে দরকার 
জলের। এ বছর অগভীর নলকুপের সংখ্যা 
আরও বাড়ানে। হচ্ছে। কৃষক যাতে এই নলকৃপ 


ও পাম্প তার জমিতে সহজে কিনে বসাতে পারেন 


তারজন্য এাগ্রো! ইণ্ডান্টীজ কর্পোরেশন খণ দানের 
শর্ত আরও সহজ করেছেন। 

তাছাড়া উপযুক্ত পরিমাণ সার ও কীটনাশক 
ওষুধ কৃষক যাতে সময়মত পান সে ব্যবস্থার ওপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

চাষের প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ছাড়া 
আর একটি জিনিসের ওপরও নির্ভর করছে 
কষকের মোট লাভের অংশ। তাহলে! চাষের 
কাজ শুর করার আগে সব দিক ভেবে চিন্তে 
হিসাব নিকাশ করে কাজে নাম! । যেখানে জলের 
স্ববিধ। আছে সেখানে এক বছরে কোন ফসল 


কার পরে করলে বা কীভাবে করলে লাভের অঙ্ক 


থাকলে সময়মত কাজ করতে সুবিদ ২ 
তাছাড়া চাষের কি কি সরঞ্জাম অন্ত ৬ 
যোগাড় করতে হবে, তাও এই পরিকন্ক 
বোঝা যাবে। যেসব প্রতিষ্ঠান থে 
সরঞ্জাম যোগাড় কর! হবে? যেমন সমব 


এখন থেকেই কৃষকর! এ বিষয়ে প্রস্তুত হয়ে / 


হবে। উৎপাদন বেশী হবে। এসব : 
কৃষকর! গ্রামসেবকের সাহায্য পাবেন। বর. 
সঙ্গেও তার! এজন্য যোগাযোগ করতে পারে. 
নতুন বছরে নতুন প্রতিজ্ঞা ও. প্রেরণ! | 
কৃষকরা কাজে নামুন। বনুন্ধরার পক্ষ -- 
ংলার কৃষকদের শুভ কামনা জানাই । 





দ্বারকেসশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী আর 
দামোদরের কিছু অংশ বাঁকুড়। জেলার মধ্যে দিয়ে 
বয়ে গেছে। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের 
বিস্তার মাত্র এই এলাকা! কঙ্করময় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত, 
ঢালু ডাঙ্গাজমি অধ্যুষিত বাঁকুড়া জেল! ভূমিক্ষয়ের 


কবলে কবলিত। নদীগুলিতে পলি ও বালি 
জমে গভীরত! ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। বাঁকুড়ার 
পোড়ে! জমির পরিমাণ প্রায় ১৯৪৮৪৭-০০ একর । 
বহু সুগভীর জমিও পোড়ো হয়ে থাকার ফলে 
ভূমিক্ষয়ের প্রকোপে কৃবিকাজের অনুপযুক্ত হয়ে 
উঠছে। 

জমির ওপরের অংশ ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাওয়ায় 
জমির উর্বরতা কমছে এবং অনেক চাষযোগ্য জমি 


ভুমি সংরক্ষণ আৰিকারিক, কারু 





চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। ঢালু জমিগুলি 
থেকে বৃষ্টির জল অনিয়ন্ত্রিত বেগে নেমে যাওয়ায় 
সেই জমিতে প্রয়োজনীয় আর্ডরতাও থাকছে ন।। 
এই সমন্তা দূর করার জন্যে বাঁকুড়া জেলায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের ভূমি সংরক্ষণ 
প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৬৩-৬৪ সালে । মাটির 
গুণাগুণ বিচার করে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর 
জন্যে এবং ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের জন্যে 'কণ্টযর' 
বাঁধ তৈরী করা এবং ভূমিসংরক্ষণকারী চাষপদ্ধতি 
এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে নেয়া হয়েছে। 
বৃষ্টির জলের বাধাহীন তীব্র প্রবাহের ফলে 
জমিতে খাদ বা নালার (0811) স্থপ্টি হচ্ছে 
এবং প্রতি বছর পরপর বৃষ্টি পেয়ে নতুন জমিতেও 


বন্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য 


খাদ সৃষ্টি করছে। 

এই খাদগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত শ্রোতকে 
আয়ন্তাধীনে এনে খাদের সংখ্যা যাতে আর না 
বাড়ে তারজস্ত উপযুক্ত ব্যবস্থ। নেওয়া! হয়েছে। 
১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যস্ত এই রকম 


১৯৬৩-৬৪ সালে 

১৯৬৪-৬৫ সালে 

১৯৬৫-৬৬- সালে 

১৯৬৬-৬৭ সালে 
এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে 
'কন্টম্র বাধ দেওয়! হয়। 


জমিতে বাঁধ দেওয়া ছাড়াও জমির উন্নতির 
জন্যও নান! ব্যবস্থ। নেওয়। হয়েছে। যেমন 
১৯৬৫-৬৬ সাল পৰ্যন্ত প্রতি পরিকল্পের শতকরা 
৫০ ভাগ জমিতে প্রয়োগের জন্য রাসায়নিক ও 


সংরক্ষিত ডাঙ্গ। জমিতে 
চীনাবাদামের চাষ 


খাদ বা নাল! বন্ধ করার ৪২১টি পরিকল্প 
কার্যকরী কর! হয়েছে । এজন্য গত পাঁচ বছরে 
কতটা জমিতে বাঁধ দেওয়| হয়েছে তার একটি 
হিসেব নীচে দেয়। হলো। বল৷ বাহুল্য বাঁধের 
ক্রমোন্নতি সন্তোষজনক ৷ 


~ 


৬৩৩'০০ একর জমিতে 
৩৭৭০০০ একর . জমিতে 
৫৫২৮'০০ একর জমিতে 
৩১১৩'০০ একর জমিতে 
৩৫০০'০০ একর জমিতে 


জৈবিক সার বিলি কর! হয়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ 
সালের মধ্যে প্রায় ১০০'০০ একর জমিতে উন্নত 
প্রথায় চাষের জন্তা এবং ফলের গাছ লাগানোর জন্য 
সার, বীজ ও ফলের চার! বিলি কর! হয়েছে । 





বাকুড়ায় এ পর্যন্ত ২৩২৫৬ একর জমি 
সরকারের নিয়ন্ত্রনে এসেছে। এই প্রকল্পের 
মাধামে সেই জমিগুলির সংস্কার কর! হচ্ছে। 
অতিরিক্ত জেল। সমাহর্ত| মহাশয় সেই সমস্ত জমি 
ভূমিহীন কৃষকদের চাষের জন্য বিলি ব্যবস্থাও 
করছেন। এ পর্যন্ত ১০০০ একর সরকারী খাস 
জমিতে ভূমি সংরক্ষণের কাজ কর! হয়েছে এবং 
ভূমিহীন কৃষকের! সেই জমিতে চাষাবাদ করে 
নিজেদের আয়ের পথ করেছেন। 


কাজুবাদাম এখানকার মাটিতে ভাল হয়। 
তাই এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে কাজুবাদামের 


বাগান তৈরীর ব্যবস্থ। কর! হয়েছে । ১৯৬৮ 
সাল পর্যন্ত মোট ২০০০০ একর জমিতে কাজু- 
বাদামের বাগান কর! হয়েছে। 

_সিমলাপাল থানার বাগানখুলিয়৷ মৌজায় 
একটি কাজুবাদাম ও ভূমি সংরক্ষণ খামার কর! 


বনুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৭৬ 


হয়েছে। সেখানে উচু জমিতে চাষ, খাদ বা 
নালা বন্ধ করার প্রণালী প্রদর্শন ও জল ধরে 
রাখার ব্যবস্থ। কর! হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসী 
ও কৃষকদের এ সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য এই 
খামারে এনে এখানকার কাজ দেখানো হয়। 
সুখের বিষয় পতিত জমির মালিকরা এখন 


_ ভুমিসংরক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। 


এ জেলার অনেক যায়গায় গেলে এখন দেখা যাবে 
যে সমস্ত জমি বহু বছর ভূমিক্ষয়ের কবল থেকে 


জমির অতিরিক্ত জল 

নিকাশের নালা 

সংরক্ষিত জমিতে 
কুমড়ো চাষ 


অনাবাদী ছিল। .সেই সব জমিতে এখন চাষ 
হচ্ছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ ফসল পাওয়া যাচ্ছে। 
এই ফসলকে বোধহয় দেশের অতিরিক্ত উৎপাদিত 
ফসল বল! যায়। এই সমস্ত জমিতে সেচ ব্যবস্থা! 
ছাড়াই আউশ ধান, চীনাবাদাম, ভুট্টা, অড়হরঃ 
তিল, বিরি কলাই, বরবটি এবং গ্রীষ্মকালীন সবজি 
উৎপন্ন হচ্ছে। 





 বনুদ্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য| 

কোন জমিতে ভূমি সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ 
_ হওয়ার আগে বা! পরে ভূমি সমীক্ষা করে মাটির 
গুণাগুণ বিচার কর! হয় এবং কৃষকদের বা 
জমির মালিকদের যথোপযুক্ত চাষের নির্দেশ: 
দেওয়! হয়। মনে হতে পারে এই পতিত 
জমিতে চাষ কর! খুবই ব্যয় বুল কাজ, কিন্তু 
দেখা গেছে পতিত জমিগুলিতে এ সমস্ত শস্তের 
চাষ মোটেই ব্যয়সাধ্য নয় এবং সাধারণ বৃষ্টি- 
পাতেই এই ফসলগুলির জলের চাহিদা মেটে । 

এখন এইসব জমিগুলিতে আমন ধানের চাষ 
করার প্রবণত। কৃষকদের মধ্যে দেখ! যাচ্ছে। 
তবে আমন ধানের পক্ষে এই জমিগুলি সম্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত এবং কম বৃষ্টিপাতে সম্পূর্ণ শস্তহানির 
সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এসব জমিতে আমন 
ধান চাষের চেষ্টা না করে বরং উপরোক্ত ফসল- 
গুলির চাষ কর! ভাল। কারণ ত! থেকে কৃষকরা 


সত্যিই লাভবান হবেন। 

দেখ! যায় কৃষকর! যথেষ্ট লাভের আশায় 
বহু ডাঙ্গা জমিতে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ 
করছেন। 


ক্রমশঃ আলগা হচ্ছে ও ভূমিক্ষয়ের প্রকোপে 
পড়ছে। যদি এই রকম অনিয়ন্ত্রিত চাষ চলতে 
থাকে তাহলে জমিগুলি ভবিষ্যতে বাঁকুড়ার অন্যান্য 
বিস্তারিত কঙ্করময় জমিতেই পরিণত হবে। 
চাষ করার আগে তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
ভূমি সংরক্ষণ । তারপর যদি ভূমি সংরক্ষণ কৃষি- 
ক্রম অনুযায়ী চাষ কর! হয় তাহলে মাটির 
অপসারণ ও গভীরতা কমতে বাধা পাবে। 
আশ! করা যায় এই ভূমি সংরক্ষণ কাজের 
ফলে বাঁকুড়া! জেলার কৃষি উৎপাদন বাড়বে ও 
আধিক কাঠামো হুদৃঢ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। : 


এই . জমিগুলিতে ‘আইল’ বিহীন 
অবস্থায় ও ঢাল বরাবর চাষের ফলে জমির মাটি . 


৮ 





উত্তর ২৪ পরগণ! জেলার গাইঘাটা উন্নয়ন 
সংস্থার অন্তর্গত স্ুটিয়া একটি ছোট গ্রাম। 


আয়তন ৪৬৯'৬৯ একর। চাষযোগ্য জমির 
পরিমাণ ৩১৬*০০ একর। লোক সংখ্যা ৫০০। 
বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু ও 
মুসলমান। তাছাড়া আছে অতি দুঃস্থ ভূমিহীন 
পাড়ুই সম্প্রদায়। তাদের প্রধান উপজীবিক! 
দিন মজুরী । | 

এই গ্রামের চাষ বৃষ্টি-নির্ভর । সেচের কোন 
ব্যবস্থাই আগে এখানে ছিল না। অগভীর নলকৃপ 
চালু হবার পর এখানে পীচটি অগভীর নলকূপ ও 
তাতে পাম্প লাগানে| হয়েছে। শ্ত্রীহিমাংশু 
চক্রবর্তী ১৯৬৪ সালে প্রথম সরকারি সাহায্য 
নিয়ে একটি নলকূপ তার জমিতে বসান। তারপর 
থেকেই তিনি স্থানীয় গ্রামসেবক ও উন্নয়ন সংস্থার 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন, যাতে বেশি 
ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন ভাল বীজ, 


্‌ _ খ্রামসেবক, গাইঘাটা রক। 


কৃষি যগ্্পাতি, সার, পোকা মাকড মারার ওষুধ ও 
“ যন্ত্রপাতি সময়মত পেতে পাঁরেন। 
তার মোট জমির পরিমাণ ৪০ বিঘা । এই 
জমিতে তিনি সাধারণতঃ পাট, ধান এবং নানা- 
রকম সবজির চাষ করেন। এই বছর রবি খন্দে 
তিনি ১২ বিঘা জমিতে গমের চাষ করেন। বাকি 


জমিতে ভাল ও কলাই করেছেন। এই ১২. 
বিঘা জমিতে গমের চাষে তিনি অভাবনীয় 


সাফল্য দেখিয়েছেন। তিনি অধিক ফলনশীল 
জাতের মেক্সিকান গম লারমা রোহের চাষ 
করেন। 

তার জমির মাটি বেলে-দোয়াশ এবং ভূমি 


করে এই পরিমাণ ফলন পান নীচে সে সম্বন্ধে 


আলোচন! কর! হলো! ৷ রঙ 






তার এই চার একর জমিতে প্রথমে তিনি চার: 


- ২] 
ক 
| 


১৯8 





“বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
_ প্রতি বিঘায় ৫* মণ করে কম্পোস্ট সার দেন। 
_শেষ চাষের সময় প্রতি বিঘা জমিতে ৪০ কেজি 
স্থপার ফসফেট, . 
পুশ এবং ১৫ কেজি ইউরিয়! সার দেন। 
.... গম বোনার আগে জমি ভিজিয়ে .জো করে 
নেন। তারপর. বিঘা! প্রতি ১৫ কেজি হারে বীজ 
ছিটিয়ে বোনেন। বীজ বোনেন ৭ই নভেম্বর । 
_ প্রথম জমিতে সেচ দেন ৫ই ডিসেম্বর প্রথম সেচ 
দেওয়ার আগে আরও ১০ কেজি ইউরিয়া সার 
প্রতি বিঘা জমিতে ছড়িয়ে দেন। দ্বিতীয় সেচ 
| দেওয়া হয় ২২শে ডিসেম্বর। তৃতীয় সেচ দেওয়! হয় 
.৮ই জানুয়ারী ৷ তৃতীয় সেচ দেওয়ার আগে বিঘা 


প্রতি আরও ৫ কেজি ইউরিয়া সার জমিতে 


- ছড়িয়ে দেওয়া হয়। চতুর্থ বা শেষ সেচ দেওয়া 
.. হয় ২৩শে জানুয়ারী । 

২. রোগপোকার হাত থেকে শস্য 
জন্য ২ বার কীটনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। 


বাচানোর 
উন্নত 


চাষ প্রণালীমত তিনি চাষ করেন । গাছের বাড় ও: 


ফলন খুবই ভাল হয়। এই চাষের সময় তিনি 
সব সময়েই স্থানীয় গ্রামসেবক ও কৃষি 
সম্প্রসারকের সঙ্গে আলোচনা করেন ও তার 
পরামর্শমত কাজ করেন। এই ফসল প্রথম 
কাটা হয় ৬ই মার্চ। এইদিন এক বিশেষ 
অনুষ্ঠানের মধ্যে ফসল কাটা! হয়। সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা৷ ব্লকের বি, ডি, ওঃ 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক; আকাশবানীর ফার্ম 
রিপোর্টার ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা । গোট জমির 
কিছু অংশের গম কেটে দেখা হয়। এবং যে 
ফলন এই অংশে পাওয়া যায় তার পরিমাণ একরে 


58 কেজি মিউরিয়েট অব. 


৭৭ মণ ২৩ সের। ফলন দেখে সবাই, বিস্মিত 


হন। এই অঞ্চলে একর প্রতি গমের এত ফলন : 


এর আগে আর কখনও হয়নি। | 
এই চাষে ভার একর প্রতি ৷ খরচ হয়, ভার 
একটি হিসাব নীচে দেওয়া হলে! £ 
জমিতে মোট চাষ দেওয়! হয় ৪ বার! 
১০০০ টাক] হিসাবে তার দাম ৪০০০ টাকা! 
বীজ দরকার হয় ৪৫ কেজি ৃ 
১২০ টা! হিসাবে ৫৪০০ টাকা 
কম্পোস্ট সার ১৫০ মণ ১৫.০০ টাকা 
স্থপার ফসফেট ১২০ কেজি ৪৮০০ টাকা 
ইউরিয়া ৯০ কেজি ৭৭৪০ টাকা 
পটাশ ৪২ কেজি ১৭৬৪ টাকা 
কীটনাশক ওষুধ ২০"০০ টাকা 
জলসেচ ৪ বার : ৩০০০ ১ 
মোট খরচ € একর প্রতি ) ৪২০০ 5 
৩৪৪০৪ টাক! 


একর প্রতি ফলন ৭৭ মণ ২৩ সের। বর্তমান 


বাঁজার দর ৩০ টা. মণ হিসাবে এই পরিমাণ 
ফসলের দাম ২৩২৭২৫ টাকা । খরচ বাঁদ দিয়ে 
মোট লাভ একর প্রতি ১৯৮৩.২১ টাকা । 
প্রীহিষাংশু চক্রবর্তীর অনলস চেষ্টা উৎসাহিত 
করেছে এ গ্রামের আরও অনেক কৃষকদের । 
আশ! করা যায় এ অঞ্চলে আগামী ব্ছর- গম 
চাষের জমির পরিমাণ আরও বাড়বে এবং একর 


প্রতি ফলনও এ বছরের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে । 


শ্রীচক্রবর্তী আজ সেই দিনের নিশানা দিলেন । 
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ও ব্যাপারট। স্থানীয় লোকদেরও অনেকটা. হুগলী জেলার আরামবাগ ব্লকের আরাণ্ডি 
হকচকিয়ে দিয়েছে। এমনটি কেউ কখনও এবং মাধবপুর অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে। 
দেখেছে, না কল্পনা করেছে? এই পৌষ মাসে মায়াপুর খানাকুল পাকারাস্তা' এই দুই অঞ্চলের 
এমন মাঠে আবার ফসল, এই সবুজের সমারোহ! মাঝামাঝি দিয়ে সোজা চলে গিয়ে শেষ হয়েছে 
তাও আবার বিরাট এলাকা জুড়ে ! কত রকমারি গড়ের ঘাটে। তারপরে রূপনারায়ণ নদ, ওপারে 
কসল-_গম, আলু; শর্ষে, শাকসবজি । ঘাটাল। আরাগ্ডির পরেই আরম্ভ হয়েছে 





বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


খানাকুল ১নং ব্লক তারপরে ২নং ব্লক । 

গত ত, বছর সমগ্র এলাকায় কারও ঘরে 
কোন ফসল ওঠেনি বললেই হয়। প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ে ব্যাপক ফসলহাঁনির এমন শোচনীয় 
নজির কদাচিৎ মিলবে । গত বছর পরপর দু'বার 
ভয়াবহ ব্া। অল্প দিনের ব্যবধানে জুলাই এবং 
আগস্ট মাসে হয়। ফলে চাষীরা একেবারে কাৎ। 
কাহাতক মানুষ প্রকৃতির এই খামখেয়াল আর 
ক্রুরতার বিরুদ্ধে যুঝে উঠতে পারে। 
--**ত্রর আগে পরপর দু’বছর নিদারুণ খর! । 
ফল একই ব্যাপক শস্তহানি। চারদিকে মানুষের 
মাধ্যে উদ্বেগ; হতাশা আর হাহাকার, বেশীরভাগ 
মানুষের ঘরে নেই এক কণা শস্য? নেই কারও 
কিনে খাবার ক্ষমত! ৷ সরকারী ব্যবস্থায় খয়রাতি 
সাহায্য পেয়ে ভাগ্যবিডন্বিত মান্য কোন রকমে 
কায়ক্রেশে দিন গুজরান করছে। রিলিফ ছুঃস্থকে 
বাচিয়ে রাখে বটে, কিন্তু তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য 
ব! স্বচ্ছলতা! আনতে পারে না। পারা সম্ভবও 
নয়। 

এই একটান। ভাগ্য বিপর্যয় এবং নৈরাশ্ঠের 
মধ্যে আশার আলো এবং উজ্জল ভবিষ্যতের 
প্রতিশ্রাতি নিয়ে এলো! অগভীর নলকৃপ। এই 
অগভীর নলকূপ, এতকাল যা অসম্ভব, অকল্পনীয় 
ছিল, সেটা সম্ভব করে তুলেছে। যেখানে কোন 
বছর আবহাওয়! অনুকূল থাকলে অর্থাৎ বৃষ্টিপাত 
সময়মত এবং পরিমাণমত হলে একটি মাত্র খরিক 
ফসল পাওয়া যেতো, আজ অগভীর নলকুপের 
দেলিতে সেখানে ব্যাপক রবিশস্তের চাষও 
সম্ভবপর হয়েছে । 


১৩ 


চাষীর! ক্রমে বুঝতে পারছেন যে তাদের 
কেবলমাত্র প্রকৃতির করুণা বা আকাশের 
দাক্ষিণ্যের উপর আর নির্ভর করে থাকতে হবে 
ন! ৷ স্থানীয় চাষী বন্ধু নায়েক বললেন, “এক রকম 
মরেই ত গেছিলাম, নিজের মাত্র ছু'বিঘা! জমি, 
আর ছু'বিঘা ভাগে চাষ করি। কিন্তু গত তিন 
বছর কিছুই পাইনি। সরকারী রিলিফ পেয়ে 
বেঁচে আছি, তবু কি যে কষ্ট ! ভাবলাম বুঝি চাষ- 
বাস ছেড়েই দিতে হবে । এমন সময় ব্লকের বাবুর 
অগভীর নলকৃপের কথা পাঁড়লেন। সবাই মিলে 
তাদের সঙ্গে কত কথা; কত সলাপরামর্শ। তাদের 
কথা আমাদের মনে ধরল । অনেকেই বললেন-__ 
যখন বড় ছোট সবাই এক রকম শেষ হয়ে গেছি, 
তখন এদের কথামত একবার শেষ চেষ্টা করে 


দেখাই যাক না। 
«আমার জমির পাশেই হাজরা মশাইয়ের এক 
সঙ্গে ছুই একর জমি। তিনি ব্লকের বাবুদের 


নির্দেশমত বসালেন নলকূপ, আর একটা! পাম্পও 
নেওয়া হল । তার নলকুপ থেকে আমিও আমার 
জমতে জল নিয়েছি । এজন্য তাকে কিছু দিয়েছি। 
দেব নাই বা কেন? তাতে আমার বিস্তর লাভ 
হয়েছে। দেখুন না, ছু'ব্ঘ। জমিতে কেমন 
সুন্দর আলু, গম আর সরষে হয়েছে । বেঁচে 
গেলাম বাবু, আর আমাদের ভয় নাহ ।” এ রকদ 
কথা ওখানকার সকলেরই মুখে, সকলের মধ্যে 
জেগে উঠেছে নতুন উৎসাহ, গভীর আত্মপ্রত্যয়। 
অগভীর নলকূপ প্রকল্পের সাফেল্যের কথ! 
সবাই মেনে নিয়েছেন। এই যৌথ প্রচেষ্টায় 
অংশ গ্রহণের জন্য যেমন চাষীর! এগিয়ে এসেছে 


| তেমনি এগিয়ে এসেছেন তারাও যাদের জমি 

আছে অথচ যাঁর! বৃত্তিগতভাবে ঠিক ষোল আন! 
চাষী নন। এঁদের মধ্যে আছেন শ্রী বিমল মিত্র 
এবং শ্রীনিমাই রায়ের মত সমাজ কম্মী, 
ডাঃ শশাঙ্ক রায়ের মত চিকিৎসক, শ্রী গোলক 
হাঁজরার মত অধ্যাপক । মোট কথা যৌথ 
প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে চাষবাস করার ব্যাপারে যে 
সুস্থ, সবল, বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন সেটা 
এদের কাছ থেকেই পাওয়! যাচ্ছে 

এই এলাকায় অগভীর নলকূপ প্রকল্পকে 
স্থানীয় জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে 
তোলার এবং সেটাকে নিরলস প্রচেষ্টা দিয়ে 
রূপায়িত করার কাজে বি-ডি-ও, সহকারী কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক এবং এই ছুই অঞ্চলের 
গ্রামসেবক দুজনের উল্লেখযোগ্য ভূমিক! রয়েছে। 
এ দুটি অঞ্চলে অল্প সময়ের মধ্যে ৮৭টি অগভীর 
নলকুপ বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে_গ্রধানতঃ 
ব্লককর্মীদের চেষ্টায় এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের 
সহযোগিতায় । 
প্রতিটি নলকুপের জন্য মোট “বঢেন পঞ্চাশ 
শতাংশ এব অনুদ্ধ ১৫০০ টাক! স- শী খণ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৭৬ 


দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত আরামবাগ 
ব্লকে এ রকমের ৩০টি অগভীর নলকূপ বসানোর 
পরিকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৭৫টি নলকূপ 
ইতিমধ্যে বসানে! হয়ে গেছে এবং ফলে শেষপর্যন্ত 
৩০০০ একর জমিতে খরিফ শস্য এবং ২১০০ 
একর জমিতে রবি শস্তের চাষ সম্ভবপর হবে। 
এসব নলকৃপ যাতে কার্যকরী ও ফলপ্রস্থু হয় 
তারজন্য সরকারী খণের মাধ্যমে ১৫০টি পাম্প 
দেওয়া হবে। তাছাড়া Agro-Industries 
Corportion ও ব্যাঙ্কের মারফতে আরও 
১৫০টি পাম্প সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এ 
পর্যন্ত ১৩৫টি পাম্প সংশ্লিষ্ট চাষীর! পেয়েছেন। 

এ সব নলকৃপের কাজ ভালই, কাজেই এটা! 
সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে এখানকার 
চাষীদের আর কেবলমাত্র বৃষ্টিপাত এবং প্রকৃতির 
প্রসন্নতার ওপর নির্ভয় করে থাকতে হবে না । এ 
সব অগভীর মলকুপের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থ। 
করে তারা জমিতে বছরে ২-৩টা ফসল উৎপন্ন 
করে নিতে পারবেন। তাদের এই সাফল্য 
নিশ্চয় অন্যান্য এলাকার চাষীদেরও অনুপ্রাণিত 
করবে। 








ধান পশ্চিম বাংলার প্রধান ফসল। মোট ফলন বাড়াবার জন্য অধিক ফলনশীল ধানের + 


১৩৭ লক্ষ একর চাষের জমির মধ্যে প্রায় ১১৫ 
লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ্‌ হয়। এই চাষ 
বলতে গেলে মৌসুমী বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। 
বৃষ্টিপাতও অনিয়মিত ও পরিমাণ অনিশ্চিত। 
সেচের ব্যবস্থা আজও তেমন ব্যাপক হয়নি। 
১৯৬৭-৬৮ সালে মাত্র ৩৬ লক্ষ একর জমিতে 
সেচ দেওয়! সম্ভব হয়েছিল। বেশীর ভাগ 
জমিতেই আজও কোনরকম সেচের ব্যবস্থা নেই। 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপরই তাই ধানের ফলন 
নির্ভর করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভাল বৃষ্টিপাতের 
ফলে ৫৬ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়েছিল কিন্তু 
পরের ছু'বছর খরার ফলে ফলন যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ 
টন ও ৪১ লক্ষ টনে নেমে আসে। 


প্রবর্তন হয়েছে। এ জাতের ধান উৎপাদনে 
বেশী সার প্রয়োগ হচ্ছে এবং রোগ ও কীটনাশক 
ওষুধের ব্যবহারও বেড়েছে যথেষ্ট । এ জাতের 
ধানে ফলন ভাল পাওয়! গেলেও, মোট উৎপাদন 
এখনও আশানুরূপ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। খাছ 
ঘাটতি আজও রয়েছে। Se 

অপরিসীম, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেচ প্রাপ্ত 
জমির এলাকা বাড়াবার চেষ্টা করছেন এবং 
১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে আরও কয়েক লক্ষ একর 
জমি সেচের আওতায় আনার এক পরিকল্পনা 


চত 


নিয়েছেন। সেচ পরিকল্পনায় অগভীর নলকুপের & 


উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 


গবেষণ! সহায়ক, রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণ! সংস্থা, কলিকাতা-৪*। 
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_+ সম্মতি এক জরীপে (907%৩ ) দেখা 

গেছে পশ্চিমবাংলায় ১৫টি জেলার মধ্যে ৬টি 

জেলাতে ৫০ মিটারের মধ্যে মাটির নীচে জল 

"পাওয়া যায়। আর কতকগুলি জেলাতে পাওয়া 

যায় ১** মিটারের মধ্যে। কিন্তু পুরুলিয়া, 

< ও পাথুরে অঞ্চলে নলকূপ থেকে সেচের সম্ভাবনা 
নেই। 

ক কংসাবতী পরিকল্পন! ছাড়! পুরুলিয়। ও 
বাকুড়াতে অস্ত কোন নদীসেচ পরিকল্পনা নেই। 
কংসাবতী পরিকল্পনাও অর্ধসমাপ্ত। ১৯৬৮-৬৯ 
সালে কংসাবতী পরিকল্পনা থেকে খাতর|, তাল- 

+ ভাঙরা ও ইন্দপুর থানায় মাত্র ১৬০০০ একর 
জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই বিস্তৃত 
অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা কর! সময় সাপেক্ষ ও 
ব্যয়বহুল । আর এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও 

এ অ্প। পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টিপাতের একটি 
আনুমানিক হিসাব দেওয়া হলে! : জুন_-১০-১২, 
জুলাই_-১০-১৫%, অগাস্ট-_১৮-২৫, সেপ্টেম্বর 
২-৩“ ও অক্টোবর ১-৩। বীকুড়া জেলায় 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একটু বেশী। 

তাই এ অঞ্চলের চাষ পদ্ধতি জলসেচ সম্পন্ন 
অঞ্চল থেকে পৃথক হবে। এখানে জলদি ফসলের 

"চাষ করা উচিত এবং চাষ পদ্ধতি এমন হওয়া 

= উচিত যেন স্বল্প বৃষ্টিটুকু পুরোপুরি কাজে লাগান 
যায়। 
এখন দেখা যাক নী বৃষ্টির ধরণ কি 


»* রকম। সাধারণতঃ জুন মাসের প্রথম দিকে 


বৃষ্টি শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ১৩৭৬ 


অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়! 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত নগন্য ৷ 
জলদি জাতের ধান সাধারণতঃ অক্টোবরের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যেই পেকে যায়। সুতরাং কোন 
বছর যদি অল্প বৃষ্টি হয় বা তাড়াতাড়ি বর্ধা চলে 
যায় তার ফলে জলদি ধানের খুবই কম ক্ষতি 
হয়। তাছাড়া জলদি জাতের ধান বেশী খর! 
সহনশীল। এদের মূল মাঝারি ও নাবি ধানের চেয়ে 
বেশী জায়গ! জুড়ে ও গভীরে বিস্তৃত। এজন্য 
জলদি ধান ছোটখাটো! খরাপ্রবাহ ( Drought 
9১611) অতি সহজেই সামলে উঠতে পারে। 
তাই জলদি জাতের ধান খরা অঞ্চলের পক্ষে বেশী 
উপযোগী । 

মাঝারি ও নাবি ধানের অবস্থ। অন্ত রকম। 
এতে ফুল আসে অক্টোবরের শেষের দিকে এবং 
ধান পাকতে আরও ৪-৬ সপ্তাহ জময় লাগে। 
তাই বর্ষা তাড়াতাড়ি চলে গেলে এদের ভীষণ 
ক্ষতি হয়। সেজন্য খর! অঞ্চলে মাঝারি বা 
নাবি ধান উপযোগী নয়। 

খর! অঞ্চলে প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধানের 
বীজ বুনলে সমস্ত বৃষ্টিটাই ফসলের কাজে লাগে 
এবং আশাপ্রদ ফলনও পাওয়া যায় । এ প্রসঙ্গে 
ডাঃ অরবিন্দ দত্তের পরীক্ষার ফলাফল অবতারণ! 
করছি। ডাঃ দত্ত হাজারীবাগ জেলার দেওচান্দা 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ গবেষণাকেন্দ্রে ১৯৬৬-৬৭ সালে 
এই পরীক্ষাটি করেছিলেন । 

সে বছর বৃষ্টি শুরু হয় ১৪ই জুন এবং ১*ই 
সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যে 
বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৭১ সেমি, । জেলার স্বাভাবিক 
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বৃষ্টিপাত থেকে শতকরা ৩২ ভাগ কম। রাচী 
অঞ্চলে গোরা নামে এক রকমের জলদি ধানের 
চাষ হয়। এর সময়কাল ( Duration ) 
৯০-৯৫ দিন। দেওচান্দা পরীক্ষাকেন্দ্রে জুন 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গোরা ধান বুনে একর 
প্রতি ৬৩৪-৬৭২ কেজি ফলন পাওয়া! গেছে। 
আর জুনের চতুর্থ ও জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের 
মধ্যে বীজ বুনে ফলন পাওয়া গেছে একর প্রতি 
মাত্র ৭৫-১৮৭ কেজি । একই সময়ে ১২০ দিন 
সময়কাল জাতের ধান বোনা হয়েছিল । সেগুলি 
সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। 

পরীক্ষার ফলাফল থেকে খর! অঞ্চলে জলদি 
ধানের উপযোগিতা এবং প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
বীজ বোনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সম্ভব 
হলে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কিছু আগে থেকেই বীজ 
বোন! শুরু কর! যেতে পারে যাতে প্রথম বৃষ্টির 
কয়েকদিনের মধ্যেই সব জমিতে বোনার কাজ 
শেষ কর! যায়। এর ফলে সব জমি পুরো বৃষ্টির 
সুযোগ নিতে পারে। খামখেয়ালী বর্ধাকে 
উপেক্ষা করে সময়মত বীজ বুনতে হলে অল্প 
সময়ের মধ্যে সব জমি তৈরী করা প্রয়োজন। 
শক্তিচালিত ছোট কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করলে অল্প 
সময়ে অনেক বেশী জমি তৈরী করা! ষায়। 

খর! অঞ্চলে ধানের চারা ন! রুয়ে সরাসরি 
জমিতে বীজ বুনলে পুরো বৃষ্টিটা ফসলের কাজে 
আসে এবং ফলনও ভাল পাওয়া যায়। কিন্তু 
কৃষকর! ঘাস ও অন্যান্য আগাছার উপজ্রবের জন্য 
সরাসরি জমিতে বীজ বোনার পক্ষপাতী নন। 
লাইন করে বীজ বুনলে সহজেই যন্ত্রের সাহায্যে ও 


১ম সংখ্যা 
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কম খরচে ঘাস ও আগাছা দমন করা যায়। 


তাছাড়া আজকাল আগাছ! মারার নানা রকম = 


ওষুধ বেরিয়েছে। এগুলোর ব্যবহার আরও 
বেশী হওয়! প্রয়োজন । জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ 
সার দিলে ধান গাছের তাড়াতাড়ি বাড় হয় এবং 
প্রথমবার নিড়ানির পর আগাছ! ধান গাছের 
সঙ্গে প্রতিয়োগিতায় পেরে ওঠে না। ফলে 
পরের নিড়ানির খরচও কমে । 

অনেকের ধারণা যে খরা অঞ্চলে বৃষ্টি কম 
হওয়ায় ও সেচের ব্যবস্থা না থাকার দরুণ সার 
প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়। যায় না। এ ধারণ! 
ঠিক নয়। ্‌ 

এ প্রসঙ্গে ডঃ অরবিন্দ দত্তের আর একটি 
পরীক্ষার কথা উল্লেখ করছি। তিনি ১৯৬৫ 
সালে দগ্ডকারণ্য এলাকায় কোন রকম সেচ ন 
দিয়ে নাগিনা-২২ ধানের চাষ করেছিলেন। 
নাগিন।-২২ খর! সহনশীল জাতের ধান এবং এর 
সময়কাল প্রায় ৯০ দিন। সার দিয়েছিলেন 


একর প্রতি ১১.৩৪ কেজি নাইট্রোজেন এবং : 


১৪.৫১ কেজি ফসফরিক এস্ড। সে বছর 
স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ 
বৃষ্টি কম হয়েছিল। তা সত্বেও তিনি একরে ১৩২৫ 
কেজি ফলন পেয়েছিলেন। 

খর! অঞ্চলে জলদি ধানের চাষে উপযুক্ত 
পরিমাণ সার ব্যবহারে কোন বিপদ বা বাধা নেই 
এবং এর ফলে অতিরিক্ত ফলনও অব্যস্তাবী। 
জলদি জাতের ধানকে অল্প সময়ের মধ্যে মাটি 
থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হয়। তাই ভাল 
ফলন পেতে হলে জলদি ধানের চাষে প্রথমেই 


যথেষ্ট পরিমাণ সার প্রয়োগ কর! প্রয়োজন । 

__ পশ্চিমবাংলার ল্যাটারাইট ও পাথুরে 
অঞ্চলে মাটি সংরক্ষণ পরিকল্পনায় জমি পুনরুদ্ধার 
করে চাষ কর! হচ্ছে । এ অঞ্চলে জলদি ফসলের 
চাষ করলে সুফল পাওয়া যাবে। কৃষকদের 
জলদি ফসলের উপযোগিতা দেখবার জন্য 
পুরুলিয়! জেলায় কাশীপুরের কাছে একটি 
প্রদর্শনক্ষেত্র করা হয়েছে। এই প্রদর্শন ক্ষেত্রে 
চলছে। এখানে ২০ রকমের আউশ ধান নিয়ে 
পরীক্ষ! কর! হয়েছিল। তার মধ্যে তিনপাখিয়। 
জাতের ধান এই জেলার জন্য সবচেয়ে বেশী 


+ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 


এই জাতের ধানে বোনার ৪৫ দিন পরে 
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ফুল আসে এবং ৭* দিনের মধ্যে ধান কাটার 
উপযুক্ত হয়। জুনের মাঝামাঝি বীজ বুনে দিলে 
অগাস্টের শেষ দিকে এই ধান কাটা যায়। 
টেলকি-সধ। ও ছুলার জাতের ধানও এই অঞ্চলের 
জন্য উপযোগী । এদের সময়কাল ৮০-৮৫ দিন। 
ছুলার ধানের চাষ অনেক কৃষকই করেন। এ 
ছাড়া খরা অঞ্চলের উপযোগী বিভিন্ন জলদি 
জাতের ধান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি 
বিভাগ পরীক্ষা করছেন। 

পরিশেষে এ কথা নিঃসন্দেহে বল! ষায় 
পশ্চিমবাংলার খর! অঞ্চলে কৃষকরা উপযুক্ত 
পরিমাণ সার দিয়ে জলদি জাতের ধান চাঁষ করলে 
লাভবান হবেন এবং ভীষণ খরা বছরেও অন্ততঃ 
কিছু ফলন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। 


১৩৭৬ 


[ৰিং জঃ প্রবন্ধটিতে পশ্চিম বাংলার কৃষি অধিকর্তা ডাঃ জনন লেখি, একটি প্রবন্ধ থেকে 
অনেক অংশ উদ্ধত করেছি, সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ] 
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ক্রমবর্ধমান খাতের চাহিদ। 
মেটাতে গেলে এখন একই জমি থেকে একাধিক 
ফসল উৎপন্ন কর! ছাড়া উপায় নেই। কারণ 
চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানোর আর কোন 
সম্ভাবন! নেই। কৃষি বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে চিন্তা 
ও গবেষণা করছেন, যাতে একই জমি থেকে 
একাধিক ফসল ফলানে। যায়। 
আমাদের দেশের দুটি প্রধান মরন্্ম খরিফ ও 
রবি খন্দের বাইরে বাকী সময়ট। প্রায় ৬০-৭৫ 
দিন জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। এই সময়টা 





~~ ) 
j ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, বাগনান ১নং ব্লক, 
হাওড়া জেলা । 
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চে 


স্বল্প মেয়াদী ফসল লাগিয়ে জমির উর্বর] শক্তি 


৯. বাড়ানো যায় ও কৃষকের আয় বাড়ানোও সম্ভব 


ক 


মধ 


তৈল 


হতে পারে। 

সম্প্রতি দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারে 
এই ধরণের গবেষণা প্রন্থত আবর্তনমূলক চাষের 
পদ্ধতি বের কর! হয়েছে। একে বলা হয় “রিলে 
পদ্ধতিতে চাষ”। রিলে দৌড় প্রতিযোগিতায় 
যেমন একজন অন্যজনের হাতে পতাকা ব| ব্যাটন 
পৌঁছে দেয়, সেই রকম রিলে পদ্ধতির চাষে 
একটি ফসল পরের ফসলকেও একটু সময় নষ্ট না 
করে আবর্তনমূলক চাষের সহায়তা করে। 
এইভাবে এক বছরে একটি জমি থেকে তিন বা 
চারটি ফসল তোলা যেতে পারে । 

ফসলগুলির মধ্যে থাকবে একটি শুঁটি জাতীয় 
শস্য, ছুটি তুল জাতীয় শস্য এবং অন্যটি হবে 
জাতীয় শম্ত। এ সম্বন্ধে নীচে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো! । 

১] বৈশাখী জাতের মুগ: এপ্রিল মাসের 


তৃতীয় সপ্তাহে এই ফসল লাগানোর সময়? 


শুটি জাতীয় শস্ত বলে এতে কোন নাইট্রোজেন 
সার লাগবে না। ফসলটি তোল! হবে জুন 
মাসের শেষ সপ্তাহে । ফলন পাওয়া যাবে একর 
পিছু প্রায় ৪ কুইন্টাল ডাল ও ৬* কুইণ্টাল 
সবুজ গোখাদ্ ৷ 

২] ভুট! (গঙ্গা ৩ নং): মুগের ঠিক 
পরেই লাগানে। হবে গঙ্গ। ৩নং জাতের ভুট্টা । 
এতে সার লাগবে একর পিছু ৪০ কেজি নাই- 
ট্রোজেন এবং ফসফরিক এসিড ও পটাশ 
প্রতোকটি ২০ কেজি করে। ফসল কাটা যাবে 
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বন্ধুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৭৬ 
অক্টোবর মাসে। একর পিছু কলন হবে প্রায় 
১৮ কুইণ্টাল। 

৩] টোরি জাতীয় তৈলবীজ--তভূট্টা কাটার : 
আগেই সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে টোরি 
জাতীয় তৈলবীজ মাঠে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে 
নাইট্রোজেন সার লাগবে একরে প্রায় ১৬ কেজি । 
ফসল কাটা! হবে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 
ফলন প্রায় একরে ৩'২৩ কুইন্টাল। 

৪] গম-_-সবশেষে ল শানে! হবে “সরবতী 
সোনোরা” জাতের গম বীজ যাতে সার লাগবে 
ঠিক ভুট্টার মত। ফলনও প্রায় একই। ফসল 
কাটা সম্ভব হবে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে । 

এরপরে আবার পরের বছরের জন্য শু'টি 
জাতীয় শস্ত যেমন “বৈশাখী” মুগ লাগাতে কোন 
অসুবিধা হবে না। 

এইভাবে একট! জমি থেকে বছরে প্রায় 
৩৬ কুইন্টাল তঞ্ুল জাতীয় শস্য, ৪ কুইণ্টাল 
ডাল? ৬০ কুইণ্টাল গোখান্চ ও ৩'২৩ কুইণ্টাল 
তৈলবীজ পাওয়া যাবে। মোট আয়ের পরিমাণ" 
দাড়াবে প্রতিবছরে একরে আমন্ুমানিক 
৫০০০ টাকা । 

এখন দেখা যাক এই ধরণের চাষে স্থবিধা 
অস্থবিধা কি? 


১] সাধারণভাবে চাষ করতে হলে এই 
জাতীয় চাষে প্রায় ৬-৭ বার প্রারম্ভিক চাষ দিতে 
হবে। এতে লাগবে মাত্র ৪টি চাষ। তাহলে 
কমানে! সম্ভব হবে। 


চহ 


বসহ্ুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য। .পঙ্গ 











২] এই পদ্ধতির চাষে অন্য সুবিধা হচ্ছে যে 
এতে পরের ফসলের পরিচর্যার জন্য চাষ বা 
*নিড়ানি কম লাগে । আগাছ। সহজেই আয়ত্তে 
আন যাবে। অন্যদিকে ফসলের অবশিষ্টাংশ 
মাটির তলায় গিয়ে সারের কাজ করবে। দরকার 


হলে আগাছা৷ দমনের ওষুধপত্র ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

৩] গম কাটার পর মাটিতে যে সার অবশিষ্ট 
থাকবে তা মুগগাছের কাজে লাগবে। সেইরকম 
মুগও পরের ফসল তুট্রাগাছকে সার সরবরাহ 
করতে পারবে । 

_ ভাছাড়া “বৈশাখী” জাতের মুগ বর্ষায় নষ্ট 
হয়ে যায় না। সহজে ভাইরাস রোগ ও পোকা- 


.হবে। 


মাকড় থেকে আক্রান্ত হয় না। কৃষককে 
প্রোটিন খাগ্ দিয়ে সাহাধ্য করে। 


অসুবিধা 


১] সেচের সুবিধা না থাকলে ও শুধুমাত্র 
বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে থাকলে বিভিন্ন 
পর্যায়ে চাষে অনেক সময় দেরী হতে পারে। 

সেচের যথেষ্ট সুবিধা যেখানে আছে সেখানে 
ভুট্টার বদলে আই-আর-৮ ধান ও টোরি তৈল- 
বীজের বদলে “ক্রেগম্‌ ডিফায়েন্স” অথবা ই ১২০২ 
জাতের আলু লাগানো যেতে পারে । 

২] ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে গম লাগালে 
অঙ্কুর ভালভাবে বার হওয়! সম্ভব নাও হতে 
পারে। কারণ এ সময় মাটিতে অঙ্কুর বার 
হওয়ার উপযোগী নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অভাব হয়। 

এই সমস্যা অবশ্য সহজে সমাধান কর! যায়। 
গমবীজ ১২ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে মাটিতে 
সারিবদ্ধভাবে উত্তর দক্ষিণ বরাবর ছিটিয়ে দিতে 
স্বাভাবিক হার থেকে শতকরা ২৫ ভাগ 
বেশী বীজ এজন্য বুনতে হবে। বীজ বোনার 
ঠিক পরেই একর পিছু ৩-৪ টন হারে কম্পোস্ট 
সার মাটির উপর ছিটালে মাটির তাপমাত্রা প্রায় 
২৭ ফারেনহাইট বাড়িয়ে, বীজে অঙ্কুর বার হতে 
সাহায্য করে। গাছের বাড়ও এতে ভাল হবে, 
বহুমুখী ও নিবিড় চাষ আমাদের কৃষির ফলন 
বাড়াতে ও ছোট ছোট ক্ষেত খামারে সারাবছর 
মজুরদের কাজে লাগানোর পথ প্রশস্ত করবে । এ_ 
কথা বলাবাহুল্য যে বহু ফসলী চাষ কৃষকের আয় 
বাড়াতে ও জাতীয় সম্পদ বাড়াতে সক্ষম হবে। 
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কা 


পারেন। 


মির এপৰ 


AT 


চলতি মরস্থমে আখের বীজ যার! বসিয়েছেন, 
তাঁদের প্রথমে করণীয় হল ১০-১৫ দিন পর পর 
সেচ দেওয়| ৷ বৃষ্টি হলেও চারার অবস্থ। ও 
মাটির আর্ত! বুঝে সেচ দেয়! চলে, তবে সেচ 
দেবার পর মাটির ওপরের চট! ভেঙ্গে দিতে হবে। 

শরৎকালে অর্থাৎ আশ্বিন কাতিক মাসে 
যার! আখ লাগিয়েছেন তার! এখন গোড়ার মাটি 
উঁচু করে ভেলি বেঁধে দিন। যদি সেচেব স্থযোগ 
থাকে তাহলে বিঘা! পিছু ১৮ কেজি আযামোনিয়াম 
সালফেট বা ৮ কেজি ইউরিয়! দিয়ে সেচ দিতে 
গাছের শুকনে৷ পাত৷ ছাড়িয়ে ফেলে 
দিতে হবে; এতে রোগপোকা হবে না, তাছাড়া 
যথেষ্ট আলো বাতাস পেয়ে আখ সেখানে 
ভালভাবে বেড়ে উঠবে । 

আখের রোগ পোকা থেকেও সাবধান হতে 
হবে। আখের রোগের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক 
ডোরা ধসা। এই রোগে আক্রান্ত গাছ সমান- 
ভাবে চিড়লে আখের মধ্যে লাল সাদা লম্বা লকঙ্বা 
দাগ দেখা যায়। আক্তাস্ত ক্ষেতের চিহ্নগুলি 
হচ্ছে প্রথমে পাতাগুলিতে লাল দাগ দেখা যায়। 


কি 6 রম বরন 


আস্তে আস্তে পাতাগুলি শুকিয়ে যায়। ক্রমে 
ক্রমে আখটিও শুকিয়ে কুঁচকে যায়। এবং 
এভাবে সমস্ত আখের ঝাড়টি শুকিয়ে যায়। এই 
রোগে আক্রান্ত গাছ ক্ষেতে দেখলেই গোড়া! 
সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলবেন। 

এই সময়ে মাজরা পোকা বা ডগা ছিদ্রকারী 
পোকার আক্রমণ হতে পারে । এরও আক্রমণে 
গাছের পাত৷. শুকিয়ে যায়। সেইজন্য গাছ 
আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিষেধক হিসেবে 
গাছের ছু মাস বয়স থেকেই এনড্রেক্স ২০ ই-সি 
এক গ্যালন জলে ১০ সি-সি হিসাবে ১৮২০ 
গ্যালন জল বিঘা পিছু ছিটিয়ে দিন। এইরূপ 
মাসে একবার করে ৩-৪ বার ছিটিয়ে দেবেন। 
বিএইচ-সি ৫০ শতাংশ বা ডি-ডি-টি ৫০ 
শতাংশের মিশ্রণ গাছের পাতায় ছেটালেও ভাল 
ফল পেতে পারেন।. সেভিডল দান! গাছে 
ছড়ালেও ভাল ফল পাঁওয়। যায়। এ ব্যাপারে 
কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ 
করলে বিস্তারিত খবর এবং উপদেশও পাওয়া 
যাবে। 
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আমাদের এই বহুন্ধর! | হ্ুনীতি মুখে।পাধ্যায় 


জানি না কখন এই সূর্যাংশ পৃথিবীর বুকে 
ধীরে ধীরে দেখ! দিল স্থাবর-জঙ্গম-টরাঁচরঃ 
জানি ন সে কোন্‌ শিল্পী হঠাৎ অজ্ঞাত কৌতুকে 
প্রাণবন্ত তুলিকায় আকলে। এ ছবি অতঃপর ! 


দগ্ধ-দীর্ণ পাযাণের দেহে সঞ্চারিত হলো! প্রাণ; 
আগ্নিগর্ অবশেষে পেলো আহা; রত্ুগর্ভ। রূপ, 
কে জানে সে কোন্‌ মন্ত্রে বন্ধ্যাত্ব হ'য়ে অবসান 
আলোয় উজ্জল হলে। সে আদিম অন্ধকার কূপ ! 


সমুদ্র উচ্ছুল হলে!’ নদী পেলো! গান ঝরা গতি ; 
এলো! বন্রাজি__নিয়ে সবুজের সমৃদ্ধ সম্ভার; 
সৌর সংসার তা*রই উদ্দেশে করে সন্ধ্যারতি, 
বাতাসের হিমস্পর্শে সব শ্রান্তি দূর হলো তা'র। 


সব শেষে রঙ্গমঞ্চে একে একে মানুষের দল 
দেখা দিল লগ্ন-বন্ত, সাথে তা'র সীমাহীন ক্ষুধ! ; 
জননী বনুদ্ধরা, মাভৈঃ মন্ত্রে দিল” বল, 

দিল’ বুদ্ধি, দিল’ শুদ্ধি, আর দিল’ ক্ষুধাজয়ী সুধা । 


আহা, এই মাটি__যা'র স্তরে স্তরে স্নেহ সঞ্চিত : 
বিগলিত করুণায় প্রবাহিত জীবনের ধার! ; 

তার সে খণের মূল্য কি দিয়ে বা হবে উপমিত, 
আকাশে-বাঁতাসে যা'র পাই শুধু দানের ইশারা! ! 





সেই গ্রাম পাই হঠাৎ যদি | শ্তামলকুমার মাইতি 


মনে মনে ফেলে আসা! সেই গ্রামে 
হঠাৎ পৌঁছে গিয়েছি আজ-_ 
ওপারে আকাশ নীল, এপারে 
ইন্দ্রধন্থুর মেঘ-জাহাজ ॥ 


এপারে সবুজ বনের প্রান্তে 
উকিঝুঁকি মারে নদীর মুখ 
ভিজে মাটি, ঘাস, ফল, ফুল আর 
অগাধ মাঠের ভরাট বুক ॥ 


পাখি উড়ে যায় অকস্মাৎ 
সে পাখির ডানা ছুয়ে ছুয়ে নামে 
স্বপ্নের মত নরম রাত ॥ 


মনে হয়, ফেলে আস! সেই গ্রামে 
মারী ও মৃত্যু উধাও আজ 
ভবিষ্যতের মোহ নিয়ে নামে 
রডীণ আশার পক্ষিরাজ ॥ 


চওড়া বুকের ছাতি ও পেশীতে 
ঢেউ তুলে উদ্দাম কিষাণেরা 
শপথ-শানিত হালে ও লাঙলে 
সোনায় ভরায় এই ধরা ৷ 


মনে হয় ফেলে আস! সেই গ্রামে 
অগাধ নদীর! ভালোবাসার 
দীপ জ্বলে শুধু স্বপ্ন বুনছে 


আজ তাই খুঁজি পার হয়ে বন-পাহাড়-নদী 
যুগ হ'তে যুগে সেই গ্রাম পাই হঠাৎ যদি ॥ 








সবজি বাগানে যে সমস্ত পোক! দেখতে 


. পাওয়া যায় তাদ্দের মধ্যে কুমড়ার লাল পোকা 


সবচেয়ে ক্ষতিকর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ । লাউ, কুমড়া 
গাছ বা এ জাতীয় অন্তান্ত গাছ যথা__তরমুজ। 
খরমুজ, ঝিঙ!, চিচিঙ্গা, ফুটি, ধুধুল ইত্যাদি গাছে 
এদের উপদ্রব দেখা যায়। এর ইংরাজি নাম 
Red pumpkin beetle এবং বৈজ্ঞানিক নাম 
Aulacophora fovicollis. 

পূর্ণাঙ্গ পোকা লম্বায় ই ইঞ্চি। লালচে ব৷ 
কমল! রঙের। পিঠের ওপর চকচকে শক্ত 
পাখা আছে এবং ছুটি লম্বা শু ড় আছে। 


আক্রমণের সময় ও লক্ষণ 
গাছের যে কোন অবস্থায় এরা আক্রমণ 


_ গবেষণা সহায়ক, রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা, 
কলিকাতা । 


২২ 


লাল মোহন প্রামাণিক 


করতে পারে, তবে ছোট চার! গাছকেই সবচেয়ে 
বেশী আক্রমণ ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। বড় গাছকে 
আক্রমণ করলেও ততট। ক্ষতি হয় না। 
শীতকালে পূর্ণাঙ্গ পোকা নিস্পন্দ অবস্থায় 
(Hibernation) থাকে এবং গ্রীষ্ম আসার 
সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে । সুতরাং শীতের 
শেষ থেকে ও পরের শীতের প্রথম পর্যন্ত এর! 
বংশ বাড়াতে ও গাছের ওপর আক্রমণ করতে 
থাকে। 

পাতার ওপর ছোট ছোট ফুটো থাকলেই 
বুঝতে হবে এদের আক্রমণ হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ 
পোকা গাছের পাতা ও ফুলের পাঁপড়ি খেয়ে 
ফেলে। অবশ্য বাঘ। পোকার (61911901008 - 
beetle) আক্রমণেও পাতার উপর এ ধরণের 


_ জীবনে প্রায় ২৫০টি ডিম পাড়ে। 


ফুটো হতে পারে। চার! গাছের পাতায় ফুটে! 
- হওয়ার পর অনেক সময় কিছু সংখ্যক গাছ 
শুকিয়ে মরে যেতে থাকে। এই রকম শুকিয়ে 
যাওয়া গাছ তুললে দেখ! যাবে, গাছের মূলের 
ভিতর ছোট ছোট সাদ! কীড়। আছে। গাছের 
মূল বা মূলের কাছাকাছি কাণ্ডের ভিতর পোকা 
থাকলে গাছ ঠিকভাবে বাড়তে পারে না এবং 
শীঘ্রই পাত৷! শুকিয়ে মরে যায়। এই কীড়াগুলি 
কুমড়ার লাল পোকার। কারণ বাঘা পোকার 
কীড়া কখনও মাটিয় তলায় থাকে না। 





শীতকালীন নিস্পন্দ অবস্থা (Hiberna- 
tion) থেকে বেরিয়ে এসে এর! গাছের ক্ষতি 
করতে আরম্ভ করে দেয়। 
গোড়ার দিকে ভিজে মাটিতে ডিম পাঁড়ে। একটি 





স্ত্রী পোক! এক একবারে ৭০টা পর্যন্ত এবং সারা 
ডিমগ্াল 


ছোট এবং হালকা! হলদে রঙের। ডিম ফুটে 


স্ত্রী পোকা গাছের 


২৩ 





গাছের আক্রান্ত মূল 


" কীড়া বেরোতে ৭-১৪ দিন সময় লাগে। ছোট 
সাদ। কীড়াগুলি বেরোবার পরেই গাছের মূল ও 
গোড়ার দিল ঢোকে 

বং ভিতরে খেতে থাকে! কীড়ার এই ধরণের 
উঠল: ৩০০1. ১২-১৪ 
দিনে কীড়া৷ পূর্ণত। প্রাপ্ত হয় এবং গাছের ভিতর 
থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে পুত্তলীতে রূপাস্তরিত 
হয়। পুত্তলীর রঙ হলদে এবং মাটির ৮ ইঞ্চি 
নীচে পর্যন্ত এদের পাওয়। যায়। পুত্তলী থেকে 
পূর্ণাঙ্গ পোকা! বেরোতে ৭ থেকে ২০. দিন সময় 
লাগে। শীতকালে তাপমাত্রা যখন বেশ কিছু 
কম হয়ে যায় তখন পূর্ণাঙ্গ পোকার সংখ্যা কমতে 


বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


থাকে। এদের তৎপরতা ও কর্ম ক্ষমতাও কমতে 
থাকে এবং অনেকেই তখন শুকনে। ঘাস, লতা- 
পাতায়, মাটির গর্তে নিষ্পন্দ অবস্থায় থাকে। 
কিন্ত শীতের পর গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
বেরিয়ে আসে । 





প্রতিকার 

এই পোকা দমন করতে হলে নীচের 
উপায়গুলি অবস্থাবিশেষে বা পোকার উপদ্রবের 
তৎপরতা অনুযায়ী বিবেচন। করতে হুবে। 

১। গাছের চার! অবস্থায় কাঠ, কয়লা বা 
ঘু'টের গুড়ে। ছাই অল্প কেরোসিন তেলের সঙ্গে 
মিশিয়ে (প্রতি ১ কেজি ছাই এর সঙ্গে ৭-৮ চামচ 
কেরোসিন তেল-_এই অনুপাতে ) গাছের পাতা 
ও ডগার উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য গাছের 


পাতার সবুজ অংশ ঢেকে দেওয়া । এতে পূর্ণাঙ্গ 
পোকা পাতার উপরে বসে পাত! খেতে পারে না 
এবং পালিয়ে যায়। তবে গাছ যখন ছোট তখন 
এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয়। বড় গাছে এটা 
স্থবিধাজনক হয় না। : 

২। লিনডেন-১% ডাষ্ট, বি-এইচ-সি-৫%, 
বা ডি-ডি-টি ৫% ডাষ্ট একর প্রতি ৮-৯ কেজি 
আক্রান্ত গাছের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া যায় । 
পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার ওপর বসে খাওয়ার সময় 
এই বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে মরে যায়। ডি-ডি-টি 
বা বি-এইচ-সি সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। 
কারণ এর মাত্রা! বেশী হলে লাউ, কুমড়! জাতীয় 
গাছের ক্ষতি হয়। 

৩। আক্রান্ত গাছে বা সবজি বাগানে 
ম্যালাথিয়ন-৫০% স্প্রে করে দেওয়। যেতে পারে ।' 
ওষুধের মাত্রা প্রতি এক গ্যালন জলে ৮ সি.সি। 

৪। আক্রান্ত বাগানে ফসল তুলে নেওয়ার 
পর গাছের গোড়াগুলি, ডালপালা ইত্যাদি 
পুড়িয়ে ফেল! প্রয়োজন ! 

৫। যে সব ক্ষেতে নিয়মিত এই পোকার 
উপদ্রব হয় সেই ক্ষেতের মাটিতে ফসল তোলার 
পর বি-এইচ-সি ৫% বা অলড্রিন ৫% ডাষ্ট 
একর প্রতি ১* কেজি মিশিয়ে দেয়! যেতে পারে। 
এতে পোকার ডিম, কীড়া ও পুত্তলী, যেগুলো 
মাটির মধ্যে থাকে তা মরে যায় । 
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বীরভূম জেলার কৃষকদের কাছে ইউরিয়া 
ইতিমধ্যেই জায়গা! করে নিয়েছে। গত ছু" বছর 
ধরে এই জেলায় ইউরিয়ার বিক্রি খুব বেড়ে 
গেছে। অন্যান্থ নাইট্রোজেন ঘটিত সারের সঙ্গে 
তুলনামূলক বিচার করলে ইউরিয়ার ভিতর বেশী 
নাইট্রোজেনঘটিত গাছের খাদ্য থাকার জন্য 
এই সার ব্যবহারে কতকগুলে| স্থবিধা আছে, 
যেমন জমিতে ছিটোবার জন্য কম লোক লাগে 
এবং সময়ও কম লাগে। জমিতে নিয়ে যেতে 
* সুবিধা হয় এবং গুদামজাতি করতেও খরচ 
কম লাগে। 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, সাইবিয়। উন্নয়ন সংস্থা । 





বীরভূমের কৃষকদের কাছে এ্যামোনিয়াম 
সালফেট সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলবার দরকার 
হয় না। কৃষকরা এই সার ব্যবহার করেন প্রচুর 
পরিমাণে ।- কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন নাই- 
ট্রোজেনঘটিত সারের ব্যবহার আরও অনেক 
বেড়ে যাবে, তখন সেই ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে 
এ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে মেটানো সম্ভব 
হবে না। কারণ এযামোনিয়াম সালফেট তৈরী 
করতে সালফারের প্রচুর দরকার হয়। অথচ 
সেই সালফার আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণ 


পাওয়া যায় না। 


৫. 


বসুন্ধরা! £ একবিংশ বর্ম £ ১ম সংখ্য! 


অন্যদিকে ইউরিয়। তৈরী করতে এ্যামোনিয়া 
এবং কারবন-ডাই-অক্সাইডের প্রথমতঃ দরকার, 
এবং সেগুলো আমাদের দেশের ইস্পাত এবং 
পেট্রোলিয়াম শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া! 
যায়। এছাড়াও ইউরিয়া সারে ৪৫% গাছের 
নাইট্রোজেন ঘটিত খাছ্য থাকে, যেখানে এ্যামো- 
নিয়াম সালফেটে থাকে ২১%। এ্যামোনিয়াম 
সালফেট সার থেকে গাছকে নাইট্রোজেনঘটিত 
খাদ্য সরবরাহ করতে গেলে প্রতি কিলোগ্রাম 
নাইট্রোজেনের দাম পরে ২ টাক। ৫৫ পয়স! কিন্ত 
ইউরিয়ার বেলায় প্রতি কিলোগ্রাম নাইট্রোজেনের 
দাম পরে ১ টাকা ৯১ পয়সা। সেদিক দিয়ে 
বিচার করলে ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে 
চাষের অন্যান্য রাহ! খরচও কম লাগে । উপরোক্ত 
সুবিধাগুলো| বিচার করে বীরভূমের কৃষক আরও 
বেশী করে ইউরিয়া সার ব্যবহারের দিকে 
ঝুঁকে পরছেন। 

অবশ্য সাধারণ অনেক কৃষকের মনে ইউরিয়! 
সার ব্যবহার সম্বন্ধে এখনও একটা ধারণ রয়েছে 
যে ইউরিয়া সার মাটিতে স্থিতিশীল হয়না এবং 
মাটিতে প্রয়োগ করার প্রথম পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে 
চুইয়ে যাওয়ার দরুণ গাছের নাইট্রোজেনঘটিত 
খাদ্যের প্রচুর ঘাটতি হয়। কিন্তু বীরভূম 
জেলার সীইথিয়া মডেল ফার্মে পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে এই ধারণ! ঠিক নয় এবং ইউরিয়া 
বিভিন্ন রবি ফসলের মতন ধান চাষেও সাফল্যের 
সঙ্গে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

ইউরিয়া! মাটিতে প্রয়োগ করলে সাধারণতঃ 
নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয় এবং এর থেকেই মনে 


সি 


হয় যে এই নাইট্রেট জলে গুল্ম জলের সাথে 
মাটির নীচে চলে যাবে। কিন্তু ভেজা জমিতে 
ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে এই সার প্রয়োগ 
করার অল্প সময়ের মধ্যে মাটিতে জলের সাথে 
মিশে যায়। এর ফলে হাইড্রোলিসিস নামে এক 
প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং ইউরিয়। থেকে 
নাইট্রেট ন! হয়ে এযামোনিয়া তৈরী হয় এবং এই 
এ্যামোনিয়। স্থিতিশীল হয়। এইভাবে নাই- 
ট্রোজেন ঘটিত খাগ্ সমস্ত মাটিতে ছড়িয়ে পরে 
এবং ইউরিয়! ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেনঘটিত 
খাষ্য ঘাটতির সম্ভাবনা! খুব কম থাকে। মাটিতে 
ক্ষুদ্র জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকলে এই হাই- 
ড্রোলিসিস প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি হয়। সুতরাং 
যে সমস্ত মাটিতে কাদার ভাগ বেশী এবং বালির 


ভাগ কম অর্থাৎ যে সমস্ত মাটির ধরে রাখার 


ক্ষমত| (Absorption capacity) খুব বেশী । 
সেই সব মাটিতে ধান চাষের সময় ইউরিয়া 
সাফল্যের সাথে ব্যবহার কর! চলতে পারে। 
নীচে সীইথিয়া মডেল ফার্মে এ বিষয়ে যে পরীক্ষা 
কর! হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। 

লক্ষ্য: বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত 
রাসায়নিক সারের উপকারিতা । 

সময় £ খরিফ, ১৯৬৮ 

ধানের জাত: আই-আর-৮ 


সার প্রয়োগের পরিমাণ £হ ৮০:৫০:৪০ 


A 


bd 


(সব রকমের সার সমগ্র পরিমাণে চার! রোয়ার * 


আগে শেষবার মই দেওয়ার সময় দেওয়া! হয়েছিল 
এবং চাঁপান সার হিসাবে কিছু দেওয়! হয়নি ।) 
বোনার তারিখ £ ২০-৭-৬৮ 


২৬ 


¥ 


2 


রোয়ার তারিখ 2 ১২-৮-৬৮ 

PH: ৫৩ (অল্প) ্‌ 

অরগানিক কারবন (Organic Carbon) : 
১০% অর্থাৎ জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সারের 


পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। একর প্রতি সহজলভ্য সমান ছিল। 
ফসফরাস এর পরিমাণ ১২ পাউণ্ড অর্থাৎ জমিতে পরীক্ষার ফলাফল £ 
ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহৃত সারের নাম একর প্রতি ফলন 
১ ইউরিয়! ১৬২০ কেজি - 
২ এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট ১৫০০ % 
৩ গ্যামোনিয়াম সালফেট ১৫০০ »% 
৪ বির ফসফেট 
ইউরিয়া ১৩৮০ £ 
৫ ডাই গ্যামোনিয়াম ফসফেট 
ৰ + 
ইউরিয়! ১৩২০ % 
৬ ক্যালসিয়াম এযামোনিয়াম নাইট্রেট ১৪৪০ » 
কন্ট্রোল ১২৫১ কেজি ৫০০ গ্রাম 
উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে এট! পরিষ্কারভাবে শস্তের ফলন কোনও অংশে কম হয় না। 
দেখ! যাচ্ছে যে যদিও অন্যান্য সারের মতে! ইউরিয়া সার কিছুটা পরিমাণে অল্নত্ব ঘটায়। 
ইউরিয়। সার সমস্ত পরিমাণে চার! রোয়ার আগে এর পরিমাণ যদি ২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন একর প্রতি 


দেওয়। হয়েছিল এবং কোন চাপান জোড়া দেওয়া 
হয়নি তবুও অন্যান্য সারের চেয়ে ইউরিয়া সারে 
ফলন বেশী পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণ 
কর! যায় যে, যে মাটির গাছের খাদ্য ধরে রাখার 
ক্ষমতা বেশী। সেই মাটিতে ধান চাষে ইউরিয়! 
নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্যের ঘাটতি হয় না এবং 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৭৬ 


ফসফেটেরও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে । 
সেচ ব্যবস্থা £ ময়ুরাক্ষী ক্যানেল। 
(চাষের প্রক্রিয়া প্রত্যেক প্লটে সমানভাবে কর! 


হয়েছিল ) এবং প্রত্যেক প্লটে ধানগাছের সংখ্যা 


হিসাবে ইউরিয়! সারের মাধ্যমে প্রয়োগ কর! হয় 
তবে মাটি থেকে ৩৬ পাউণ্ড ক্যালসিয়াম কার্বনেট 
চলে যায় কিন্তু গ্ামোনিয়াম সালফেটের বেলায় 
সমপরিমাণ নাইট্রোজেনের ব্যবহারে ১০৭ পাউণ্ড 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট চলে যায়। সুতরাং অগ্ন 
মাটিতে এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ না করে 
ইউরিয়| প্রয়োগ করলে মাটির অগ্নত্ব উত্তরোত্তর 


২৭ 


বসুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ১২ম সংখ্য! 

বাড়বাঁর সম্ভাবন! কম। বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে লাল অগ্ন মাটিতে ইউরিয়া 
সার প্রয়োগ করলে অন্যান্ত সারের চেয়ে নাই- 
 ট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি সংগঠিত 
হয় এবং যেহেতু বীরভূমের, অধিকাংশ মাটিই 
লাল অক্নাত্বক সেজন্য বীরভূমের মাটিতে অন্ঠান্ত 
নাইট্রোজেনঘটিত সার অপেক্ষা ইউরিয়া সার 
" বেশী সাফল্যের সাথে ব্যবহার কবর! যেতে পারে। 


Kg 


2599 
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এইরূপ মনে কর! হয় যে ক্ষারযুক্ত ইউরিয়! সার 
জমিতে দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে জমির অগ্নত্ব 
কিছুট1 পরিমাণে নষ্ট হয়। 

এর থেকে প্রমাণ হয় যে ইউরিয়! সারকে 
অন্যান্য ফসলের চাষের মত ধানচাষেও সাফল্যের 
সঙ্গে বীরভূমের চাষীভাইযের! প্রয়োগ. করতে 
পারেন। এবং এভাবে ফসল উল্লেখযোগ্যভাবে 
বাড়াতে পারেন। 


j 1789৭ 


13801 132০1 


1201 ৪ 








নীম নাসিরুদ্দীন মোল্লা । গ্রাম সলুয়াডাঙ্গ। । 
ডাকঘর গোগীনাথপুর-বহরমপুর। পনেরো 
বিঘ। জমির মালিক কৃষক নাঁসিরুদ্দীনের এইতো 
পরিচয়। কিন্তু এই সব নয়। এটুকু পরিচয়ে 
মোল্লাসাহেবের কাছে শুধু ডাকের চিঠিই 
পৌঁছোয়। আর, আরে! বড় যে পরিচয় ওকে 
ঘিরে আছে, সে পরিচয়ের দৌলতে মুগিদাবাদের 
কৃষকের ঘরে ঘরে নাসিরুদ্দীনেরই ডাক গিয়ে 
পৌঁছোয়। সে পরিচয়ে নাসিরুদ্দীন মুগিদাবাদের 
কৃষি অগ্রগতির নতুন কালে এক উজ্বল নাম। 
বল৷ যেতে পারে উদ্দীপ্ত তারুণ্যের নাম 
নাসিরুদ্দীন । 


২৯ 





বনুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য! 


০ নাসিরুদ্দীন সম্পর্কে য| দেখেছি য| জেনেছি 
ত। বলার আগে, তার গ্রাম পরিবেশ এবং কৃষি 
আবহাওয়! ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু কিছু বল! 
দ্রকার। বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত বেলডাঙ্গ। 
ব্লকে এই গোগীনাথপুর গ্রামটি । এ অঞ্চলের 
অনেকটা ই গঙ্গার উপকূলভূমি । ক্রমেই আরে! 
পূর্বদিকে উপকূলের নীচু ভূমিতে পাওয়৷ যাচ্ছে 
বেলে দোয়াশ এবং পলিযুক্ত কাদ! দোয়'শ মাটি। 
বেলডাঙ্গা, হরিহরপাঁড়া; নওদ। ইত্যাদি অঞ্চলে 
নদীর অববাহিক। থাকায় সমতল ভূমির ছোট- 
খোঁটে। নদী এখান দিয়েই প্রবাহিত। ফলে এ 
অঞ্চলের মাটি চাষের অনুকুল । কিন্তু আবহাওয়া 
ব| মাটির এই আনুকূল্য সত্বেও কিছুকাল আগেও 
অনেক অঞ্চলের মতোই এসব অঞ্চলেও চাষে 
সমৃদ্ধির কোনে! আশ্চর্য স্বর্গ নেমে আসেনি । তার 
কারণ, ছিল না নতুন উন্নত জাতের বীজ, 
প্রয়োজনীয় সার__ছিল ন| অগভীর নলকৃপের 


৩ ব্যাসের অগভীর নলকূপ থেকে . 
৩৫ অশ্বশক্তির ভিলিয়ার্স পাম্প .. 
দিয়ে জল তুলে নাসিরুদ্দিন 
মোল্লা তার জমিতে পাট, 
আউশ ও অধিক ফলনশীল 
ধান উৎপাদন করেন। 


অপরিমেয় আশীর্বাদ__ছিল ন! কৃষকের পুরোণ 
কৃষি প্রথার অচলায়তন ভেঙ্গে নতুনের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার বলিষ্ঠ উদ্ভম। আজ এগুলো! 
সব জোট বেঁধেছে । সরকারের দাক্ষিণ্যে আর 
বিজ্ঞানের করুণায় স্বর্গ রচনা করতে কৃষকের 
কাছে এসেছে অধিক ফলনশীল নতুন জাতের - 
বীজ, জোরালো সার এবং অগভীর নলকুপের 
জলরাশি । এরই সুবিধা নিয়ে কষক আজ শপথে 
স্বপথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্ট। করছে। 

বহরমপুর থেকে সোজ৷ বেলডাঙ্গা ব্লকের 
উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম । আমরা পৌঁছে 


গেলাম গোগীনাথপুর গভীর নলকূপ কেন্দ্রে। 
লার্মীরহে!, সোনার আর সোনালিকার সমাবেশ । 
গমের সবুজ জোয়ারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে 
ভাবছিলাম, সমুদ্রের রঙ সবুজ, জীবনের রঙ 
ঠিক তখুনি চোখে 


সবুজ, শান্তির রঙ সবুজ । 





তারুণ্যের প্রতিরূপ নাসিরুদ্দীন। ব্লকের 
সম্প্রসারণ আধিকারিক দূরে আঙুল দিয়ে 
দেখালেন নাসিরুদ্দীন মোল্লার ৩ ইঞ্চি ব্যাসের 
অগভীর নলকূপ । 

তারপর মাঠে দাড়িয়ে নান৷ কথোপকথন, প্রশ্ন, 
উত্তর, আবেগ উদ্দীপনা । গোড়াতেই শ্রীমোলল। 
বললেন, “গোপীনাথপুরকে বেহেশত, ( স্বর্গ ) 
বানিয়ে ছাড়ব । তারজন্যে আমার সব শক্তি ঢেলে 
দেব উজাড় করে!’ ছুদ্দীস্ত শক্তি আর উদ্যামের 
গভীর দেশ থেকে যেন কথা বলেছিলেন তিনি। 
চুপ করে তাকিয়েছিলাম তার জলজলে দৃষ্টির 
দিকে। 

মোট ১৫ বিঘে জমি শ্রীমোল্লার | খরিফে এ 
জমিতে আউশ হিসেবে তিনি আই-আর-৮ এবং 
তাইচুং নেটিভ-১ ধানের চাষ করেছেন। ফলন 
পেয়েছেন একর প্রতি ৬০ মণেরও বেশী । তারপর 
আউশ কেটে নিয়ে একই জমিতে আমন হিসেবে 
তিনি আই-আর-৮ থেকে একরে ফলন পেয়েছেন 
৭৩ মণ। আই-আর-৮এর জন্যে তার মোট 
জমি ছিল ৭৫ শতক । 

স্রীমোল্প। পাটেরও চাষ করেছিলেন। 
ট্রায়েল প্রটে ৭টি ভাগে পাটের চাষ হয়েছিল। 
পরীক্ষা! নিরীক্ষায় অনুরাগী শ্তরীমোল্ল! সাতটি 
ভাগের একটি ভাগে পাটের জমিতে একর প্রতি 
৯০ পাঁঃ নাইট্রোজেন দিয়েছিলেন। ফলনও 
পেয়েছিলেন ভালো । তিন কাঠায় ফলন 
হয়েছিলো! ৯১ কেজি, অর্থাৎ একরে ১৮ কুইণ্টাল। 
পক্ষান্তরে কোনো সার না দিয়ে এ ৩ কাঠাতেই 
ফলন পাওয়া গেছে মাত্র ৪৩ কেজি। . 
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ুন্ধর! £ বৈশাখ : ৩৭৩ ৃ 
গোপীনাথপুর ভাবতা ইত্যাদি অঞ্চল ফুলত 
আলুঃ গম এবং অন্যান্য সবজির জগতে বিধ্যাত । 
রবি শস্তের চাষে আলু ও গস গোগীনা 
বিশেষ স্থান পায়। শ্ত্রীমোল্লাও আলুর চাষ 
করেছেন। বিগত. ১৯৬৮-৩৯ লালে মোট মাত 
৯ই কাঠা জমিতে তিনি কুফরী সিন্দুরী জাতে রি 
আলুর চাষ করে ফলন পেয়েছেন একর প্রতি 
তিন শ নবব,ই মণ ( বিঘায় ১৩*.মণ )। এ বছর 
আলুর জমি বাড়িয়ে তিনি ৩ বিঘা! করেছেন। 
তিন বিঘা জমির মধ্যে ৫ কাঠায় ০ 
শ্রমুখী আর বাকীটায় কুফরী সিন্দুরী। গাড় 








কুফরী 
আর কুফরী চন্দ্রমুখীর জন্যে ৫ কাঠা । এ বছর 
তিনি যেভাবে যে মাত্রায় এতে সার দিয়েছেন, 
তা হয়ত অনেকেরই কৌতুহলের ব্যাপার । 

৩১শে অক্টোবর প্রথম লাগাবার সময় 


্রীমোল্লা ২৫ কেজি আ্যামোনিয়াম সালফেট 


দিয়েছেন। ৪৭$ কেজি সুপার ফসফেট 
দিয়েছেন। আর দিয়েছেন মিউরিয়েট অব পটাশ 
১৫ কেজি। দ্বিতীয় বার সার দিয়েছেন আলুর 
জমিতে মাটির ভেলি বাঁধার সময়। তখন. আর 
কিছু না, শুধু ৬ কেজি ইউরিয়া)... 
কিন্ত শুধু সার দিয়েই ক্ষান্ত নন শ্রীমোজা 
সাহেব । ছাওয়ালের জন্যে আববাজানের ঈদের 
মতো শ্রীমোল্প! ওষুধও দিয়েছেন, যাতে কোনো 
রোগ পোকার আক্রমণ না হয়। ২১শে নভেম্বর 


Rt 2 Sts 
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বন্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য। 
৯৮ 


সলুয়াডাঙ্গার নাসিরুদ্দিন আই-আর-স্. 


যখন চারার বয়স একুশ দিন, তিনি একর প্রতি 
৩৫০ গ্রাম ব্লাইটক্স দিয়েছেন, আর ডি-ডি-টি 


দিয়েছেন ২০০ গ্রাম। প্রায় এক মাস পরে 
১৯শে ডিসেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার ৪৫০ গ্রাম 
ব্লাইটক্স আর ২০০ গ্রাম ডি-ডি-টি দিয়েছেন। 
শুধু কুফরী সিন্দুরীর জন্যে শেষবার ৩র! জানুয়ারী 
_ দিয়েছেন ২৫০ গ্রাম ব্রাইটক্স ৷ 

গমের চাষও করছেন শ্রীমোল্পা । গমের জন্যে 
তার মোট বরাদ্দ জমি হচ্ছে ১০ বিঘা । 
লার্মারহে।_-৭৫ শতক, সরবতী সোনোরা-__-৪ 
শতক? কল্যান সোনা--৬৬ শতক, সোনোর! 
৬৪-__-৭৫ শতক; এবং এস ২২৭ ( নমুনা হিসেবে) 
৫ শতক জমিতে চাষ কর! হয়েছে। 
নিজের উদ্যম ও শক্তিতেই তিনি তার জমিতে 
৩ব্যাসের অগভীর নলকূপ বসিয়েছেন। ৩৫ 
অশ্বশক্তির ভিলায়ার্স পাম্প দিয়ে জল টেনে 


৩২ 





৮ চাষ করে একর প্রতি ৭৩ মণ 
ফলন পেয়েছেন। এ জমিতে 
রোরো! চাষের জন্যেও তিনি 
প্রস্তুতি নিয়েছেন। ছবিতে (বী 
থেকে শ্রীযুণাল কান্তি ব্রহ্মচারী 
এস, ডি, ও, বহরমপুর, শ্রীবিধুভৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য কৃষি আধিকা- 
রিক, মুশিদাবাদ, শ্রীনাসিরুদ্দিন 
মোল্লা এৰং শ্ৰীপ্ৰবোধ পাল, 

কষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, 
বহরমপুর । 


নাসিরুদ্দীন তার সমস্ত জমিতে সেচ দিয়েছেন। 
গত খরিফে বহরমপুর ব্রকের অধীনে মোট 
১৫০ একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
হয়। সনুয়াডাঙ্গা গ্রামে মহম্মদ নাসিরুদ্দীন y 
মোল্ল| তার জমিতে ছুলার আউশ ধানের চাষ 
করে একর প্রতি ২৪ মণ গড় ফলন পেয়েছিলেন 
তারপর আই-আর-৮ ধান চাষ করে তিনি একর 
প্রতি প্রায় ৭৩ মণ গড় ফলন পেয়েছেন। এ 
জমিতেই আবার তিনি বোরো হিসেবে 
আই-আর-৮ ধানের চাষ করতে তৈরি হয়েছেন। 
দিন রাত ক্ষেত নিয়ে আর চাষ নিয়ে পড়ে 
আছেন নাসিরুদ্দীন । তরুণের স্বপ্ন তীর হুচোথে। 
বুকে অগাধ প্রত্যয়। আমি শুধু তাকিয়ে 
দেখছিলাম নাসিরুদ্দীনের জ্বলজ্বলে চোখের 


দিকে। মনে পড়ল তার উদ্বোধনী কথা +" 


'গোগীনাথপুরকে বেহেশত. বানিয়ে ছাড়ব ।' 








ও 
“নে স্বয়ন্তরত। 
ল/ভের জন্যে চাহ 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্কীর 
গত সম্প্রসারণ” 

/ কুকি মী 


পৃশ্চিমবাংলার কয়েকটি জেলায় আমি 

এ সম্প্রতি ঘুরে এসেছি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গম 
EE এবং বোরো! ধান চাষের পদ্ধতি ও প্রসার দেখে 
\ মনে হচ্ছে কৃষি সম্পর্কে চাষীভাইদের দৃষ্টিভঙ্গী 
৮ আমূল বদলে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের 
১ আশীর্বাদগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য 

| তাদের অপরিসীম আগ্রহ বিশেষ লক্ষণীয়। 
আগামী ছুই বছরে পশ্চিমবাংলাকে তুল জাতীয় 

) খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার. যে প্রতিশ্রুতি 
৪ আমরা জনগণকে দিয়েছি ত! রূপায়িত করতে হলে 
চাষীভাইদের এই নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনাকে 

| সকল প্রকারে কাজে লাগাতে হবে। চাষী- 
স ভাইদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছে 


৩৩ 


যে তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিত! আমর! পাব । 

কিন্তু এই সহযোগিত। পেতে হলে সরকারী 
কৃষি কর্মসূচীরও দ্রুত বূপায়ণ অপরিহার্ধ। উন্নত 
জাতের অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক ও 
জৈব সার, জমিতে সেচের ব্যবস্থা আধুনিক কৃষি 
যন্ত্রপাতি, ফসল সংরক্ষণের দ্রব্য ও সাজ সরঞ্জাম 
প্রভৃতি সময়মত এবং উপযুক্ত পরিমাণে চাষী- 
ভাইদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে শুধু 
_ গতানুগতিক প্রথায় চাষ করে খানে স্বয়ং সম্পূর্ণ] 
লাভ করা সম্ভব হবে না। কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট 
সমস্ত কর্মচারীকে এ সম্পর্কে নিজ নিজ দায়িত্ব 


পালনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


এ বছর পাটের ফলন বাড়াবার জন্য ইতি- 
মধ্যেই ৮২ হাজার কেজিরও বেশী উন্নত জাতের 
পাটের বীজ চাষীদের ভিতরে বিক্রী করার ব্যবস্থা 
হয়েছে৷ প্রাক খরিফ এবং খরিফ মরস্থমে অধিক 

ফলনশীল ধান চাষের এলাক! প্রসারিত করে 
প্রায় একুশ লক্ষ একর ধার্য কর! হয়ৈছে। এই 
এলাকায় অধিক ফলনশীল ধানের বীজ বিক্রী 
করার একটি পরিকল্পন| ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা 
হয়েছে। এ ছাড়া, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার 
গ্রামাঞ্চলে পৌছুবার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর! হয়েছে। 

 নীতিগতভাবে আমর! সিন্ধান্ত নিয়েছি যে 
বীজ সার, ফসল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় 
বাায়নিক দ্রব্য, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে 


' বিক্রী করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে বিভাগীয় অংশ 


গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। ন্যাশনাল সীড.স কর্পোরেশন, 
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, এগ্রো 


৩৪ 


বস্ুদ্ধরা £ বৈশাখ £ 


ইণ্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন প্রতৃতি বিশেষজ্ঞ সংস্থ। 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
চাধীভাইদের কাছে সহজলভ্য করে তুলবেন। 
কৃষি বিভাগের কর্মচারীর! সম্প্রসারণের কাজে 
বেশী নজর দেবেন এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি 
যাতে সময়মত এবং উপযুক্ত মানের সামগ্রী 
পরিবেশন করেন তারজন্্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবেন। 

বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া কোন দেশই 
চাষে অগ্রগতি লাভ করেনি। পশ্চিমবাঁংল৷ 
সম্পর্কেও কোন ব্যতিক্রম আশা করা সমীচীন 
নয়। সুতরাং কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের প্রধান 
দায়িত্ব হবে চাষীভাইদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 


১৩৭৬ 


ভঙ্গীর আরো! দ্রুত সম্প্রসারণ । এই সম্প্রসারণের 


কাজ যত দ্রেত হবে তত দ্রুত আমরা স্বয়ং 
সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারব । 

পশ্চিমবাংলার চাষীভাইদের অনেকেরই 
নিজস্ব জমি নেই? অথবা! থাকলেও তার পরিমাণ 
এত কুম যে তাতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ 
অর্থকরী নয়। এই ভাগচাষী সমাজকে 
চাষের জমিতে কি করে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেয়৷ 
যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের উপায় উদ্ভাবন 
করতে হবে । কেননা চাষীর স্বার্থ জমির সঙ্গে 
পাঁকাপাকিভাবে জড়িত না হলে চাষীর পক্ষে 
উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করার আগ্রহ না থাঁকারই 
কথা ৷ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং ভূমি 
সংস্কার আইনের যে সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতির ফলে 
ভাগচাষীদের স্বার্থ পূর্ণ সংরক্ষিত হয়নি, সেগুলি 
আমাদের দূর করতে হবে। 


সারি? 


বনুন্ধর1 £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখা। 


বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করার কাজে 
চাবীভাইদের উদ্ধ দ্ধ করতে হলে প্রয়োজনীয় তথ্য 
পরিবেশনের ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য । রেডিও, 
পুস্তিকা; প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য পরিবেশনের 
বাবস্থ। কর! হচ্ছে। আমি আশ! করি, পশ্চিম- 
বাংলার চাষীভাইগণ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে 
আসবেন এবং সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা 
প্রয়োগ করে আমাদের খাচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণত। লক্ষ্য 
সফল করে তুলবেন। 

আগামী প্রাক খরিফ এবং খরিফ মরস্ুমে 
প্রায় ২১ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ করার কর্মসূচী আমরা এই বছর গ্রহণ 
করেছি। এই কর্মসূচী রূপায়ণের সাফল্য 
আমাদের এই রাজ্যে খাদ্য সমস্য! সমাধানে 
সাহায্য করবে। অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
করতে হলে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ সুষম 
ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ কর! দরকার অপর 


দিকে তেমনি জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা এবং জল 


নিষ্কাশনের ব্যবস্থা! করা প্রয়োজন। এ ছাড়! 
প্রয়োজন ফসলের দৈনন্দিন পরিচর্যা এবং একে 
রোগপোক। থেকে রক্ষার ব্যবস্থা । এইসব কাজে 
একদিকে যেমন মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন 
অন্তাদিকে তেমনি চাষীভাইদের চাষের দিকে 
বিশেষ নজর দেওয়! প্রয়োজন । 

মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে অনেকেই 
বাক্তিগতভাবে বিশেষ সক্ষম নন। তাদের 
সুবিধার জন্য সমবায় সংস্থা, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
এবং সরকার থেকে সার বাবদ খণ দানের ব্যবস্থা! 


রয়েছে। তাছাড়। এগ্রো। ইণ্ডান্ীজ কর্পোরেশন, 
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং অন্তাম্য কমার্শিয়াল 
ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান চাষীভাইদের বিভিন্ন রকমে খণ 
দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই খণের সম্পুর্ণ 
সদ্যবহার ন৷ করলে অধিক ফলনশীল ধান চাষের 
জন্য যে অর্থ লগ্নীর প্রয়োজন তা বেশীর ভাগ 
চাষীর পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব নয়। সুতরাং 
অধিক ফলনশীল ধান চাষের কর্মসুচী রূপায়ণের 
জন্য চাষীভাইরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ 
করবেন, এটাই আমরা আশা করি। 

চাষীভাইদের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্টভাবে 
যার! সম্প্রসারণের কাজ করেন তাদের মধ্যে 
রয়েছেন প্রায় চার হাজার গ্রামসেবক। গ্রাম 
সেবকদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতিতে 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর! রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের জন্য 
একান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে বর্ধমান, ফুলিয়!, 
কুচবিহারঃ চু চড়া, মালদহ, বালুরঘাট এবং কলি- 
কাতার উপকণ্ঠে নরেন্দ্রপুরে গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি এই প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র থেকে শিক্ষ। সমাপ্ত করে তিন শতাধিক 
গ্রামসেবক নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়েছেন । 

আমরা আশ! করি পশ্চিমবাংলার চাষী- 
ভাইর! গ্রামসেবকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
সদ্যবহার করবেন এবং গ্রামসেবকগণ রাজ্যের 
কৃষি উন্নয়নের কাজ জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করে চাষীভাইদের সঙ্গে সর্বপ্রকার 
সহযোগিত! করবেন। 

1 বেতারে প্রচারিত 1 
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# 
বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই 
কাহিনীটির শুরু । ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় 
ক্রসেলের সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীর! পুরোপুরি 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষবাস করেই জীবন ধারণ 
করত। বর্তমানে ক্রসেলের সেই গ্রামগুলি 
বেলজিয়াম রাজধানীর অন্তভু ক্ত হয়েছে। আলু, 
গম এবং ব্যাঙ্গেলওয়ারজেল ছাড়াও এ এলাকার 
কৃষকর! এক ধরণের সবজি মূল উৎপাদন করত। 
দূর বিদেশ থেকে তখন কফি আমদানী করা 
খুবই ব্যয়সাধ্য ছিল বলে, কৃষকরা সেই সবজি 
মূল থেকে কফির বিকল্প হিসেবে এক রকমের 
রসবের করে নিত। এই বিকল্প কফি খুব 
জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। এসব শিকড় 
শুকোনোর জন্যে ছোট ছোট কলকারখানায় 
পাঠানে| হোত । কিন্ত যেসব শিকড় খুব ছোট 
হতে। সেগুলি দিয়ে কিছু কর! যেতো না। 
কৃষকর! সেগুলে। নিজেদের কাছেই রেখে দিত। 
কোনে এক বছর অল্প সল্প শীতের সময়ে দেখ! 
গেল যে, খামারের পাশে যে সব শিকড় কিষাণ 
জড়ে। করে রেখেছিল, সেগুলো! থেকে অঙ্কুর 
বেরুচ্ছে । মূলগুলো৷ থেকে লম্বা লম্বা অঙ্কুর এবং 
ফিকে হলদে রঙের পাতা বার হলো।। শীতের 
শেষে যখন টাটকা! সবজি বাজারে খুব চড়া দরে 


তি গতি] 


বিক্রী হতে লাগল; তখন কোনো কোনে! কৃষক 
সেই সব অঙ্কুর এবং পাত৷ ক্রসেলের বাজারে 
নিয়ে গিয়ে লাভজনক ভাবে বিক্রী করে ফেলল । 
সাদাটে অঙ্কুর আর পাতাগুলোকে কৃষকরা 
ধর্মযাজকের দাড়ি বলে নামকরণ করেছিল । 

বেলজিয়ামের জনপ্রিয় উইটলুফ প্রথম কেমন 
করে উৎপন্ন হোল মোটামুটি এই হচ্ছে তার 
ইতিহাস ব! ইতিকথা । 

বাস্তবিকপক্ষে, আজ আমর! যে উইটলুফকে 
জানি, তা যে চিকরী মূলের কথা এখানে বল! 
হলো তার অনেক উন্নত সংস্করণ । বিগত 
শতাব্দীতে ব্রেজিয়ার্স নেদারল্যাণ্ডের রয়্যাল 
হর্টকালচারাল সোসাইটির নির্দেশ অনুসারে 
ক্রসেলের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বৃক্ষলত। 
গুলমাদ্দির তদারকী করেন। তিনি অশ্ববিষ্ঠার 
সারে চিকরীর শিকড় (কফির বিকল্প কোনে। 
শিকড়) পুঁতে রেখে একটা! পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
দেখেছিলেন। এই পরীক্ষা থেকে দৈবাৎ জান। 
যায় যে আজ ইউরোপের অনেক দেশেই যে 
সুস্বাছ্‌ সবজির স্বাদ জনসাধারণ উপভোগ 
করছেন ত! উৎপাদন করতে গেলে চিকরীর 
শিকড়কে গরম, স্যাংসেতে এবং অন্ধকার 
জায়গায় রেখে দিতে হবে । 


৩৬ 


Ed 


A 


এইভাবে চিকরীর চাষ চললো! ও তারপরই 
ক্রসেলের চিকরী হিসেবে দেখা দিল উইটলুফ । 
আস্তে আস্তে ক্রসেলের আশেপাশের গ্রাম" 
গুলোতেও উইটলুফের চাষ শুরু হয়ে গেল। 
বেলজিয়ামের মধো ক্রসেল, মেলিন্স এবং 
লুভেনের মধ্যবর্তী এলাকায় পরিবারের মধ্যে 
উইটলুফের চাষ একচেটিয়। হয়ে দাড়ায় । এসব 
এলাকায় উইটলুফের চাষ এতোট জনপ্রিয় হবার 
কারণ হচ্ছে চাষের উপযোগী বালি ও কাদা 
মেশানে। হালকা! ধরণের মাটি এখানে পাওয়! 
যায়। এরপর থেকে বেলজিয়ামের অন্যান্য 
এলাকাতেও চিকরীর চাষ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। 
বর্তমানে তেরো হাজার বেলজিয়ান পরিবার শুধু 
ওই শস্তাটির চাষ থেকেই জীবিকা অর্জন করে । 

এরজন্য খুব বেশী যত ও তদারকীর দরকার 
হয় বলে আজও এর চাষ ছোট ছোট চাষীদের 
মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। তবুও উইটলুফের 
উৎপাদন বছরে এক লক্ষ টন পর্যন্তও হয়ে থাকে । 
এর চাষের জমির পরিমাণ বাইশ হাজার একরেরও 
বেশী। এই সংখ্যার আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝাতে 


গেলে বল! যায় যে, বেলজিয়ামের মোট ব্যবসায়িক 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৭৬ 


জমির শতকর! ২৪৬ ভাগে উইটলুফের চাষ 
হয় এবং এই শস্তের পরেই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী 
শস্ত মটরের চাষ হয় শতকরা মাত্র ১৫.৫ ভাগ 
জমিতে । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বেলজি- 
য়ামের প্রধান ব্যবসায়িক শস্তাই হচ্ছে উইটলুফ । 
এই শস্ত বেলজিয়াম থেকে অন্যান্য দেশেও 
ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে । 
নেদারল্যাণ্ডে ১৯৬৪ সালে মোট ২৪ হাজার টন 
উৎপাদন হয়েছিল। এই শস্তের গুণগত মান 
যাতে বজায় থাকে সেজন্য বেলজিয়ামে এই 
উৎপাদনে কঠোর নিয়মনীতি পালন করা হয়। 
৩৭টি দেশে রপ্তনী হচ্ছে উইটলুফ 
বেলজিয়ামে উইটলুফ যে পরিমাণ উৎপন্ন 
হচ্ছে, তার প্রায় অর্ধেকটাই রপ্তানী কর! হচ্ছে। 
সম্ভবতঃ একমাত্র বেলজিয়ামই এই শস্ত রপ্তানী 
করে থাকে । বেলজিয়ামের চেয়ে দ্বিগুণ উৎপাদন 
করেও ফ্রান্স বাড়তি হাজার টন বেলজিয়াম 
থেকে আমদানী করে। নীচের হিসেব থেকে 
বোঝা যাবে যে বেলজিয়ামের এই রপ্তানী 
উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে এবং যুরোপের অগণিত 
মানুষের কাছে এই শস্য বিক্রী হচ্ছে। 


ফ্রান্স স্তইজারল্যাণ্ড পশ্চিম জার্মনী ইটালী গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকা! 


(টনে) 
৯৯৬০ ২৩১৭৪৭ ৫৪৬৬ ৩,৫২১ ৬৩২ ১১৪১৭ ৬৩৩ ২ 
ং৯৬১ ২৫,৬৯৫ ৬১৩৫৩ ৩,১৩৫ ৭৭৪ ১১২৭৮ ৬৬১ ১০ 
১৯৬২ ২৭১৩০৯ ৮১১৬৬ ৪৮৯১ ১১২১১ ১১৪৯১ ৭২৭ ২৫ 
১৯৬৩ ৩৬,২৭৫ ৮২৫৮ 8,৮৫৯ ১১৭৩১ ১১৪৪৮ ৬২৮ ৩৪ 
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একটি কষ্টসাধ্য শন্ত 

উইটলুফ বছরে ছুবার চাষ করা যায়। 
এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে মে'র শেষ অন্দি। 
জাত বিশেষে চিকরী ৯ থেকে ১২ ইঞ্চি দূরত্বে 
সারিতে লাগানো! হয়। যখন গাছে পাত! দেখ! 
যায় এবং শিকড়ও ভালো ছড়িয়ে যায়, তখন 
১৪ ইঞ্চি লম্বা করে এ গাছ কেটে ফেলে রাখা 
হয়। ৯ ইঞ্চি, পর্যন্ত গাছের গোড়া ঝুরঝুরে 
মাটিতে ঢেকে রাখা হয়, যাতে বৃষ্টিতে বা তুষার- 


পাতে কোনে! ক্ষতি ন| হয়। কখনো কখনো 


খড় দিয়েও ঢেকে রাখা হয়। বিগত কয়েক বছরে 
. বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির মাটিতে উত্তাপ ধরে 
- রেখে উইটলুফ চাষের সময়কে আরো! অনেক. 


2 - ৰাড়িয়ে দিতে পারা! গেছে। 


যদিও এটি একটি শীতকালীন শস্ত, তবু 
আগস্টের শেষ থেকে মে'র শুরু পর্যন্ত এই শস্ত 
বছরে প্রায় ৮-১০ মাস ধরে বাজারে চালু থাকে। 
উইটলুফের জন্যে সবচেয়ে সেরা সময় হচ্ছে 
ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ । ফলে 
বাজারে যে সময় অন্যান্য সবজির ঘাটতি: দেখ! 
যায়, তখনই বাজারে উইটলুফের প্রচুর আমদানী 
হয়। 

এখনে! একটি একটি করে হাতেই উইটলুফের 
মূল সংগ্রহ কর! হয়। মূল ব! শেকড়ের একবারে 
আগায় কেটে তারপর উইটলুফের বাইরের পাতা 
ছাড়িয়ে ফেলতে হয়। এরপর অল্প উষ্ণ জলে 
ধুয়ে নিতে হয়। অবশ্য জল ব্যবহার না করে 


শু্ভাবে পরিষ্কার কর! যায় কি না তা নিয়ে 
পরীক্ষা নিরীক্ষা কর! হচ্ছে। 

উইটলুফ সবজি খুব সযত্বে মোড়ক করা ইয়। 
সবচেয়ে সেরা মানের সবজি এক পাউণ্ড হিসেবে 
প্লাস্টিকের বাক্সে এবং অন্যান্য সবজি ১০-১২ 
পাউণ্ডের কার্ডবোর্ড বাক্সে মোড়ক করা হয়। 
উইটলুফ থেকে সুস্বাদু খাবার 

আজকাল অধিকাংশ স্যালীডেই চিকরী 
ব্যবহৃত হয়। সেঁখীন লোকের! এবং গৃহকর্্রীরা 
এ জিনিস ক্রমেই বেশী করে ব্যবহার করছেন। 
চিকরীর ছোট ছোট টুকরো অনেক সময় প্রীতি- 
ভোজে, ককটেল পার্টিতে টোষ্টের বিকল্প হিসেবেও 


ব্যবহৃত হয়। নানারকম কাব্যময় নামকরণে ও - 


খেতাবে উইটলুফের খাবারের ডিস আখ্যায়িত 
হয়ে ভৌজনবিলাসীর রসন। পরিতৃপ্ত করে থাঁকে। 
মাছের স্ঠালাডেও কীচা উইটলুফের পাতলা 
চিলতে পরিবেষণ করা হয়। সঙ্গে দেয়া হয় 
সমুদ্রের মাছ আর চিংড়ি মাছ। তাছাড়া গরম 
ও ধোঁয়া ওঠা শুয়োরের মাংসের সঙ্গেও রানা 
কর! উইটলুফ দিয়ে চমৎকার খাবার তৈরি হয়। 

লইটলুফের এতোট। জনপ্রিয়তার আরো 
একটি কারণ হচ্ছে যদিও এতে ভিটামিন বি-১১ 
বি-২ এবং সি রয়েছে কিন্ত এর এক পাউণ্ডে 
রয়েছে মাত্র ৪৭ ক্যালরী। কাজেই যারা অল্প 
ক্যালরীর খাবার খেতে চান বা শরীরের ওজন 


A 


» 


সম্বন্ধে সতর্ক হতে চান তাঁরা মনের আনন্দে “ 


এই সবজি খাবারের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন । 





৩৮ 


না 





পশ্চিমবঙ্গে আউশ ধান রোয়া ও বোনা ছুইই 
হয়ে থাকে। তবে এটা নির্ভর করে প্রধানত: 
জমি ও জলের উপর । যেখানে যেখানে খরিফ 
মরস্থুমের গোড়ার দিকে বৃষ্টিপাত হয় এবং জমি 
যদি দৌয়াশ বা অল্প এঁটেল হয়, সেখানে 
সাধারণত বোন। হয়ে থাকে, যেমন-_ উত্তরবঙ্গের 


.কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং 


নদীয়া, মুশিদাবাদ, হাওড়। ও বর্ধমানের কিছু 
অংশ! কাদা করার উপযুক্ত জল না! পেলে 
রোয়। সম্ভব নয়। জলধারণের ক্ষমতাসহ 
এটেল ও এটেল-দোয়াশ মাটি রোয়া আউশের 
উপযুক্ত । 





বনুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


জমি তৈরি 

বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টির পর জমি 
চাষের উপযোগী হলে লোহার লাঙ্গল দিয়ে জমি 
খুলে দিন। বীজ বোনার অথবা চারা রোয়ার 
আগে একর পিছু ৮-১০ গাড়ী কম্পোস্ট বা 
গোবর সার দিয়ে ২-৩ বার চাষ দিয়ে ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন । 
বীজ 


বোনা আউশের জন্য আপনি ছুলার, 


এন-সি-১৬২৬ ও থাইরাল জাতের বীজ ব্যবহার 
করতে পারেন। ৃ 

রোয়া আউশের জন্য ছুলার, চার্ণক, এন-সি 
১৬২৬, এন-সি ৯১৮ ও সি-এইচ ৪৫ প্রভৃতি বীজ 
ভাল ফলন দেয়। 
বীজের হার 

ছিটিয়ে বুনলে একরে ৩০-৩৭ কেজি; 
স্ডিড্রিলে বুনলে ২০-২৫ কেজি আর রোয়! 
আউশের জন্য ১৫-২০ কেজি বীজ লাগে। 
বীজ শোধন 

বীজ ভালভাবে বাছাই করে নিন, এক 
কেরোসিন টিন জলে ৬ ছটাক নুন গুলে বাছাই 
বীজ ভাল করে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া দিলে হালকা 
অপুষ্ট বীজগুলে। ভেসে উঠবে । সেগুলো ফেলে 
দিয়ে বাকী বীজ ভাল করে জলে ধুয়ে ছায়ায় 
শুকিয়ে নিন । পরে ৩০০ ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ 
এ্যাগ্রোসেন জি-এন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। 
অথবা! ৩৭ কেজি বীজের জন্য ট্যাফাসন-৬ বা 
এরিটন-৬ এর মিশ্রণ করে ৮-১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে 
রাখতে হবে। ৭২ গ্রাম ওষুধ ৭২ লিটার জলে 
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গুলে এ পরিমাণ বীজ ভালভাবে শোধন করা 
যায়। পরে ওই বীজ ছায়ায় শুকিয়ে বুনতে 
হয়। 
বীজতলা! তৈরি 

বীজতলার জমি ৬-৮ বার চাষ দিয়ে ভাল 
করে তৈরি করুন। জমিকে ৪ ফুট চওড়া ও 
২৫ ফুট লম্বা ভাগে ভাগ করে জলনিকাশের ও 
ও সেচের স্থবিধার জন্য এর চারিদিকে ১ ফুট 
চওড়। নাল! করতে হবে। জমি থেকে বীজতল৷ 
৩-৪ ইঞ্চি উচু হবে। প্রতি বীজতলায় ৩০-৪* 


কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার, ₹ কেজি সুপার 


ফসফেট, ২ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট বা & 
কেজি ইউরিয়। ছিটিয়ে জমির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে। জমি সমান করে প্রতি 
বীজতলায় ২ কেজি বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে ছাই 
ও মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এক একর জমি 
রুইতে এই রকম ২৫-৩০ টা! বীজতলা লগে । 

চার! বের হওয়ার ১০-১৫ দিন পরে নার্শারী 
স্প্রে ছিটাতে হবে। 

যদি আগে সুপার ফসফেট ন! দেওয়! হয় 
তবে শেষ চাষের আগে অথবা কাদা করার সময় 
একর পিছু ৭৫ কেজি সুপার ফসফেট, ২০ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাঁশ এবং ৪০ কেজি আযামো- 
নিয়াম সালফেট ব| ২০ কেজি ইউরিয়া দিয়ে ভাল 
করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে । 

রোয়া ধানের জমি তৈরির জন্য জমিতে ২-৩ 
ইঞ্চি জল দাড়ান অবস্থায় ২-৩ বার লাঙ্গল ও মই 
দিয়ে ভাল করে কাদ। করে নিতে হবে। 


মাঠের . 
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আলগুলোও শক্ত করে বাধতে হবে। তবে সেচ 
ও জল নিকাশের সুবিধা যেন থাকে । 


৩-৪ সপ্তাহের চার! (৪-€টি পাতা হলে) 
রোয়ার উপযুক্ত । 
চারা শোধন 
'_ বীজতল! থেকে সাবধানে চার! তুলতে হবে। 
যদি বীঞ্জতল শুকিয়ে গিয়ে থাকে তবে সেচ দিয়ে 
মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। তোলার পরে 
চারাগুলি ব্রাইটক্স বা ফাইটোলান গোল! জলে 
২ মিনিট ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। ১০০ গ্রাম 
ব্লাইটক্স ব| ফাইটোলান ৩০ লিটার (১২ 
কেরোসিন টিন) জলে গুলে এই দ্রাবক কর! 
যায়। 
চারা লাগাবার দুরত্ব 

৩-৪টি করে চার! এক সঙ্গে ৯১৪ অথবা 
৩১৫৬ দূরে দূরে লাগাতে হবে। 
জমির পরিচর্যা 

জমিকে আগাছামুক্ত ও মাটি আলগা রাখার 
জন্য বোন। আউশে ১৫ দিন অন্তর দুবার 
আড়াআড়ি ভাবে বিদ! এবং বোনার ২৫ দিন পর 
থেকে ৭ দিন অন্তর দুবার চাক! নিড়ানি চালাতে 
হবে। চাক! নিডানি চালাবার ৪-৫ দিন আগে 
গাছের লাইনের মধ্যে প্রতিবারে হাত নিডানি 
দিতে হবে। 

রোয়! আউশের চারা লাগানোর ১০ দিন 
পরে পরে ৪০ দিন পর্যন্ত ধানের নিড়ানি যন্ত্রের 
সাহায্যে নিডান দিতে হবে । 


বসুন্ধরা : বৈশাখ £ ১৩৭৬ 


বোনার অথবা রোয়ার ফুল আসার দিন কুড়ি 
আগে একর পিছু ২০ কেজি আ্যামোনিয়াম 
সালফেট বা ১০ কেজি ইউরিয়া মাটির উপর 
ছড়িয়ে নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে মিশিয়ে 
দিতে হবে। 
রোগ পোকার দমন 

ধানের মাজরা পোকার জন্যে একর পিছু 
৩০০ লিটার জলে ৫০০-৬০০ সি,সি, লিনডেন.ব। 
১ কেজি বি-এইচ-সি ৫০% ও ১ কেজি ডি-ডি-টি 
৫০% মিশিয়ে জলে গুলে ছেটাতে হবে। লেদ! 
পোকা? গন্ধি পোক! ইত্যাদি হলে বি-এইচ-সি 
১০% গুঁড়ো! একর প্রতি ৮-১০ কেজি ছড়াতে 
হবে। 

গাছকে রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে 
বাঁচাতে হলে প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে। 
প্রতিষেধক হিসাবে চার! রোয়ার তিন সপ্তাহ পরে 
একর পিছু ৫০০ সি-সি লিনডেন ৫০ গ্যালন জলে 
গুলে ছেটাতে হবে । আর ৪ সপ্তাহ পরে ৫০০ 
সি-সি লিনডেন এবং ১২ কেজি কপার অকসি- 
ক্লোরাইড যেমন ব্লাইটকস, ফাইটোলিন ইত্যাদি 
মিশিয়ে ছেটাতে হবে। ধানের শিষে দুধ এলে 
একর পিছু ৬-১০ কেজি বি-এইচ-সি ১০% 
গুড়ে! ছড়াতে হবে। 

উন্নত জাতের বীজ, সার, রোগ ও পোকার 
ওষুধ ইত্যাদির সরবরাহ সম্বন্ধে বিশদভাবে 
জানতে হলে আপনার নিকটস্থ রক অফিসে কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা নিজ এলাকার 
গ্রামসেবকের সাথে যোগাযোগ করুন । 
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REGIA - 


JN পো HRT 


পশ্চিমবাংলায় চাষের ইতিহাস পর্যালোচনা 
' করলে দেখ। যায় যে এ রাজ্যের কৃষকদের মুখ্য 
কাজই ছিল ধান ও পাটের চাষ। তাছাড়৷ 
রবিশস্ত হিসাবে তৈলবীজ, ডাল ও সবজির চাষ 
হতো। কিন্তু গমের স্থান ছিল না বললেই 
চলে। নিজের ব্যবহারের জন্য অল্প কিছু কৃষক 
হয়ত গমের চাষ করতেন, কিন্তু উল্লেখ করার মত 
কিছু নয়। 


এর কারণ হলে! প্রাক স্বাধীনতা যুগে খাদ্যের 


_ এতটা সঙ্কট ছিল ন|। স্বাধীনতার পর, দেশ 
বিভাগের ফলে পশ্চিমবাংলায়জনসংখ্যার চাপ 
ক্রমশঃ অত্যন্ত বেড়ে যায়। খাদ্য সঙ্কট দেখা 
দেওয়ার এটি একুটি অন্যতম কারণ । 
স্বভাবতই তখন খাগ্ঠোৎপাদন বাড়ানোর ওপর 
গুরুত্ব দেওয়। হয়। অধিক খাগ্যোৎপাদন পরি- 
কল্পন| করতে গিয়ে দেখ! গেল যে পশ্চিমবাংলাকে 
খাগ্ে স্বয়স্তর করতে গেলে শুধু ধানের উৎপাদন 
বাড়ালেই চলবে না। তগুল জাতীয় অন্য শস্ত 
যেমন গম ও ভুট্টা ইত্যাদির উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়ানো দরকার। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সীমিত 
চাষের জমি থেকে বেশী খাগ্চ উৎপাদন করতে 
গেলে একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল 
উৎপন্ন কর! প্রয়োজন । 
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পশ্চিমবঙ্গে চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টি নির্ভর । তাই 
খরিফেই চাষ ব্যাপকভাবে হয়। আগেই বলা 
হয়েছে যে রবিশস্য হিসাবে ডাল, তৈলবীজ ও 
সবজির চাষ প্রধানতঃ হতো । একই জমি থেকে 
একাধিক তঞ্ডল জাতীয় ফসল উৎপন্ন করতে 
গেলে রবিতেও ধান, গম বা ভুট্টার চাষ কর! 
একান্ত প্রয়োজন । 

এরজন্য অবশ্য জলের দরকার । যেসব 
অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা ছিল বা কর! হতে লাগলে! 
সেখানকার কৃষকদের গম চাষে উৎসাহিত করা! 
হলে! ৷ প্রথমদিকে কৃষকদের কিছুটা মানসিক 
ছন্দ ছিল। কোন কোন উৎসাহী কৃষক পরীক্ষা- 
মূলকভাবে অল্প জমিতে গমের চাষ করে ফলাফল 
দেখলেন। যাঁরা ভাল ফলন পেলেন, তারা 
পরের বছর আর একটু বেশী জমিতে চাষ 
করলেন। 
করতেন। 

গমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অধিক ফলন- 
শীল জাতের গমের চাষ আরম্ভ কর! হলে! । 
সরকারী খামারগুলিতে অধিক ফলনশীল জাতের 
গমের ফলন দেখে কৃষকরা এই জাতের বীজ চাষ 
করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন। গত ছু-তিন 
বছর ধরে অধিক ফলনশীল গমের চাষ আমাদের 


কিন্ত তারা দেশী গমেরই চাষ ' 


টি 


সে. 


দেশে আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ক্রমশঃ বেশী 
পরিমাণ জমি এই চাষের আওতায় আনা হচ্ছে । 

চাষের জমির পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে বিচার 
করলে এ তথ্যের সত্যতা আরও স্বুম্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । গত ১৯৬৬-৬৭ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
মোট এক লক্ষের কিছু বেশী জমিতে গমের চাষ 
হয়েছিল ; ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে প্রায় ছু'লক্ষ 
একর জমিতে এবং এ বছর অর্থৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে 
দেশী এবং অধিক ফলনশীল উভয় জাত মিলিয়ে 
চাষ হয়েছে মোট সাড়ে তিন লক্ষ একরেরও 
কিছু বেশী জমিতে । 

গমের চাষ সেচ ও জলনিকাশের স্বুব্ধি! 
আছে এমন দোয়াশ, বেলে এটেল এবং পলি 
পড়! দোয়াশ মাটিতে ভাল হয়। স্থতরাং 


সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পশ্চিমবাংলায় প্রায় 


প্রতি জেলাতেই এ জাতীয় জমি রয়েছে এবং 
বর্তমানে সেচ ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নের ফলে গম 
চাষের জমির এলাকাও বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। 

আগেই বল! হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে গম 
চাষ বাড়ার পেছনে অধিক ফলনশীল জাতীয় 
গমের ভূমিকা রয়েছে সবচেয়ে বেশী। কৃষি 
বিভাগের প্রচেষ্টায় উন্নত জাতের গমের বীজ 
যথা এন, পি-৭৯৮ এন, পি-৮২৪, এন-পি- 
৮৮৪ প্রভৃতি জাতের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। এই 
সব জাতের ফলন দেশী গমের থেকে অনেক বেশী। 


৷ কিন্তু কিছুদিন হোল অধিক ফলনশীল সোনারা- 


৬৪, লারমা রো; কল্যাণ সোনা-২২৭, সোনালিকা, 
শরবতী সোনেরা; ছোটি লারম! ও সফেদ লারমা 
জাতের চাষ করে দেখ! যাচ্ছে যে এদের ফলন 


৪৩ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ১৩৭৬ : 


এন, পি, জাতগুলির ফলনের প্রায় দ্বিগুণ । গত 
বছর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ৭৭ হাজার 
একর জমিতে অধিক ফলনশীল গমের চাষ 
হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ১৯৬৮-৬৯ সালে অধিক 
ফলনশীল গমের চাষ হয়েছে ছু লক্ষ একর 
জমিতে । 

উৎপাদনের গড় পরিমাণ বেড়েছে ব্যাপক- 
ভাবে। গত ১৯৬৭-৬৮ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
গম উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল একর প্রতি 
১০ মণ। সেখানে এ বছর মনে হচ্ছে পরিমাণ 
দাড়াবে একর প্রতি ২১ মণ। তবে যেহেতু গম 
চাষের জমির পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় 
অনেক বেড়েছে, উৎপাদনের পরিমাণও গড়ে, 
দ্বিগুণ বাড়বে। | 

পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী গম চাষ হচ্ছে নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং 
মুশিদাবাদ জেলাতে । প্রতি বছরই চাষের জমির 
পরিমাণ ক্রমশ বাড়ান হচ্ছে। নদীয়াতে গত 
বছর ১৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ 
হয়েছিল, এবার সেখানে হয়েছে মোট ৩৭ হাজার 
একরেরও কিছু বেশী জমিতে। 
১৯৬৭-৬৮ সালে মোট জমির পরিমাণ ছিল ৩৫ 
হাজার একর; ১৯৬৮-৬৯ সালে তার পরিমাণ 
দাড়িয়েছে ৮৫ হাজার একর । বর্ধমানে ছিল ২০ 
হাজার একর? এবার হয়েছে ২৮ হাজার একর । 
আর মুর্শিদাবাদে ছিল ৭৩ হাজার একর, এবার 
সেখানে গম চাষের জমির পরিমাণ ৮৪ হাজার 
একর। তবে মুর্শিদাবাদে অধিক ফলনশীলের 
থেকে দেশী জাতের গমের চাষ বেশী হচ্ছে। 


বনুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


অধিক ফলনশীল জাতের গম লাগান হয়েছে 
২২,৪৬৮ একর জমিতে; দেশী জাত হচ্ছে ৬১৫৩২ 
একর জমিতে । টু 

এ ছাড়! অন্যান্ত সব জেলাতেই গম চাষের 
পরিমাণ আগের তুলনায় অল্প বিস্তর বেড়েছে। 
হাওড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুরের বৃদ্ধিই চোখে 
পড়ে সব চেয়ে বেশী। হাওড়াতে ১৯৬৩-৬৪, 
৬৪-৬৫, ৬৫-৬৬তে গমের চাষ একদম হয়নি । 
১৯৬৬-৬৭তে হয়েছিল ১০০ একরের মত জমিতে। 
১৯৬৭-৬৮ সালেতে হোল ১৩০০ একরে। 
এবার সেখানে হয়েছে ৬০৭০ একর জমিতে। 
হুগলীতেও ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত গম চাষের 


পরিমাণ হাজার একরের কোঠা ছু'তে' পারেনি। ' 


১৯৬৭-৬৮ সালেতে হোল ছু হাজার একর। 
কিন্ত এ বছর এ জেলার গম চাষের মোট জমির 
পরিমাণ ২৫,২১২ একর--১৮৬৪৮৮০ একরে 
অধিক ফলনশীল গম এবং ৬৫৬৩'২০ একরে 
দেশী জাতের গম লাগান হয়েছে। মেদিনীপুরে 
১৯৬৩-৬৪ সালে ১ হাজার একর জমিতে গমের 
চাষ হয়। কিন্তু তারপর পরপর তিন বছর 
খুবই কম জমিতে গম লাগানে। হয়। ১৯৬৭-৬৮ 
সাঁলেতে গমের জমির পরিমাণ বেড়ে হোল প্রায় 
৩ হাজার একর । এ বছর সেখানে চাষ হয়েছে 
৭ হাজার একর জমিতে । সমানুপাতিক কিংবা 
তার চেয়েও বেশী হারে অন্তান্য জেলাতে গমের 
চাষ বেড়েছে। 

বীরভূম জেলাতেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 
জমিতে অধিক ফলনশীল গম লাগান হয়েছে। 


মোট ৮৫ হাজার একরের মধ্যে ৭২ হাজার 
একরেই দেয়া হয়েছে অধিক ফলনশীল জাতের 
গম। এ জেলার সোনাই, ব্রা; তিলপড়া? 
নিবুলিয়।, ডুরকুণ!, ছুনি গ্রাম, মার গ্রাম প্রভৃতি 
জায়গার গমের ফলন অনেক অঞ্চলেরই ঈর্ধার 
কারণ হয়েছে। বীরভূমের এ জাতীয় সাফল্যের 
মূলে রয়েছে ময়ুরাক্ষীর সেচ ব্যবস্থ!। তবে 
শুধু সেচ ব্যবস্থাই নয়, যে সমস্ত অঞ্চলে সেচের 
জল গিয়ে পেছোয় না, সেখানে অগভীর নলকূপ 
এই সাফল্য এনেছে । আশা করা যায় বীরভূম 
জেল! বাংলাদেশকে এবার ৮০ হাজার টন গম 
উপহার দেবে । 

নদীয়া জেলার মাটি এবং জলবায়ু এমনিতেই 
রবি চাষের পক্ষে অন্ুকূল। তাছাড়া সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এ জেলায় নলকৃপের পরিমাণ 
সর্বাধিক। সুতরাং এর যথাযথ ব্যবহারে গমের 
উৎপাদন বাড়া স্বাভাবিক । এবং এরই প্রমাণ 
স্বরূপ আজ নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরি বাংলা- 
দেশের পাঞ্জাব নামে খ্যাত হয়েছে। বেখুয়াডহরির 
একর প্রতি গড় উৎপাদন ৫০ থেকে ৬০ মণ । 

আর নিবিড় কৃষি পরিকল্পনা এবং দামোদর 
সেচ ব্যবস্থার আওতায় বর্ধমান ক্রমশ এগিয়ে 
চলেছে। ও 

আগামী দিনে এ সংখ্যাও পুরোনো হয়ে 
যাবে। সংখ্যাতত্বের চার্টে নতুন বৃহত্তর সংখ্যা 
গুলোর তুলনায় এগুলো হবে খুবই নগন্য । 
সেদিন হয়ত পশ্চিমবাংলা আর পাঞ্জাব নাম ছুটি 
একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে। 
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০২ 





“নিজের জেলাকে জানুন” পর্যায়ে আলোচনা 


নদীয়। জেল। তথ্য কেন্দ্রে আয়োজিত “নিজের 
জেলাকে জানুন” এই পর্যায়ে জেলার কৃষি বিষয়ে 
আলোচনাকালে নদীয়ার মুখ্য কৃষি আধিকারিক 
আশা প্রকাশ করেন যে আগামী ৩-৪ বছরের 
মধ্যেই এই জেলা! খান্ছে স্বয়ন্তর হতে পারে । তিনি 


বলেন অধিক ফলনশীল ধান ও গমের চাষ এ 


জেলার কৃষিক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনছে। 
কৃষকর! বিপুল উৎসাহে এই নতুন জাতের ধানের 
চাষ করছে এবং যে জমিতে আগে একটির বেশী 
ফসল হত না, সেখানে এখন আউশ বা! পাট, 
আমন ও গম-_এই তিনটি ফসল কর! হচ্ছে। 
গড় ফলন একরে ১৫ মণের জায়গায় ৫ মণ 
অনেক জমিতেই হচ্ছে। আগে নদীয়ায় গমের 
চাষ হত না বললেই চলে; কিন্তু এ বছর অধিক 


'ফলনশীল গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে ২৫ 


হাজার একর। কিন্তু কৃষকরা এ লক্ষ্যমাত্রাও 
ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সেচ ও সারের প্রতিও 


; এদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। জেলার বীজ- 
বর্ধন খামারগুলি থেকে কৃষকদের অধিক ফলনশীল 


গমবীজ ও ধানের বীজ সরবরাহ কর! হয়েছে। 
কৃষি উন্নয়নের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রসঙ্গে মুখ্য 
কৃষি আধিকারিক বলেন, ১৯৬৯-৭০ সালে খরিফ 


চি 


খন্দে ৪০ হাজার একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধান 
ও রবিখন্দে ৪৫ হাজার একর জমিতে মেক্সিকান 
জাতীয় গম লাগানোর পরিকল্পনা আছে। এ 
ছাড়! প্রাক-খরিফ খন্দে ২৩ হাজার একর জমিতে 
ছুলার আউশ লাগানো হবে। ৬ হাজার একর 
জমিতে পাটের প্যাকেজ কর্মসূচী এবং চার হাজার 
তিন শো| একর জমিতে আখের নিবিড় কর্মসূচী 
নেওয়! হবে। ৫ হাজার একর জমিতে তৈল- 
বীজের চাষও হবে। 


গমের জমিতে নতুন জাতের সরিষার চাষ 

বিগত রবি মরস্ুমে বর্ধমান বীজ উৎপাদন 
খামারে “এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট” নামে এক প্রকার 
নতুন জাতের সরিষার চাষ করা হয়। এই 
সরিষার ফলন দেশী সরিষার চেয়ে প্রায় ২-৩ গুণ 
বেশী ফলন পাওয়া যাবে। 

এ সরিষার বীজ উত্তরপ্রদেশ থেকে এনে এই 
মরস্ুমেই প্রথম এ খামারে চাষ কর! হয়েছে এবং 
এর বীজ পরের মরস্থুমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ 
করা হবে। উত্তরপ্রদেশে এই সরিষ! চাষ করে 
একর প্রতি প্রায় ৪০ মণ ফলন পাওয়া গিয়েছে । 

বর্ধমান জেল! তথা পশ্চিমবাংলায় সরিষা 
চাষের এলাক৷ খুবই কম। সেজন্য গমের ক্ষেতে 
সরিষার যদি মিশ্র চাষ করা যায় তাহলে সরিষার 
এলাকা! অনেক বাড়ানো যায় এবং এ রাজ্যে 


৪৫ 


বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


সরিষার চাহিদাও অনেকখানি পূরণ করা৷ সম্ভব। 
প্রতি ৮ সারি গমের পর এক সারি করে সরিষ! 
লাগানো চলে । এ মরস্ুমে অনুরূপভাবে বর্ধমান 
বীজ উৎপাদনক্ষেত্রে গমের সঙ্গে সরিষার চাষ 
কর৷ হয়েছে। 

অনেকেই আলুর ক্ষেতের ভিতরে ও চার 
পাশে সরিষার চাষ করেন; কিন্ত এ চাষ আলুর 
পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ সরিষ! থেকে জাব 
পোকার মাধ্যমে “কুটে? রোগ আলুতে অতি সহজে 
সংক্রামিত হয়। সেজন্যে কৃষক আলুর বদলে 
গমের জমিতে সরিষার চাষ করে তার প্রয়োজনীয় 
সরিষ! উৎপাদন করে নিতে পারেন। 


কল্যাণী উপনগরীর বেয়াল্লিশ একর জমি 
চাষের আওতায়। 


রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি নদীয়। 
জেলার কল্যাণী উপনগরী থেকে বেয়াল্লিশ একর 
পৌড়ে। জমি উদ্ধার করে চাষের আওতায় 
আনেন। গত ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে এই জমি 
কৃষি বিভাগের অধিকারে আসে । 

গত খরিফ খন্দে এ জমি থেকে ভুট্টা, ছুলার 
ও আই-আর-৮ ধানের ভাল ফলন পাওয়া 
গেছে। ছুলারের গড় উৎপাদন ছিল একর প্রতি 
৩৩ মণ এবং আই-আর-৮ ধানের উৎপাদন 


রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে ১৭ হাজার টাক|। 
মাত্র দুটি মরস্রমেই চাষ করে এই জমি থেকে 
পাওয়া গেছে ১৯ হাজার টাকা । এই ছুই বছরেই 
এই জমি থেকে ছু হাজার টাক! লাভ হয়েছে। 
গত রবিখন্দেও অধিক ফলনশীল গম, সরষে 
এবং বোরে! ধান থেকে অতিরিক্ত ফলন আশা! 
করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, কল্যাণী উপনগরীর 
উদ্ত্ত সুয়ারেজের জল এই জমির সেচের কাজে 


ব্যবহৃত হচ্ছে৷ 


হয়েছিল একর প্রতি ৫২ মণ। গত খরিফে এ. 
জমির ২৫ একরে আই-আর-৮ এবং এন-সি-১২৮১ 
ও ৬৭৮ জাতের ধানের সফল ফলন পাওয়া 


গেছে। একর প্রতি গড় ফলন ছিল ৪২ মণ। 
এই পৌঁড়ে! জমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য করতে 


অধিক ফলনশীল আমন ও বোরো! ধানের 
চাষ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ শিবির 


সম্প্রতি বিষ্ণুপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ 


গৌরীপুর অঞ্চলস্থিত মৌদী বেসিক স্কুল প্রাঙ্গনে 
উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল ধান চাষ সম্বন্ধে এক 
শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এ 
শিবিরে এই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৫০ জন 
উৎসাহী কৃষক শিক্ষা নেন। 

২৪ পরগণা (দক্ষিণ) জেলার মুখ্য কৃষি 
আধিকারিক শ্রী দত্ত, বি-ডি-ও রী ডি,সি, চৌধুরী, 
এই-ও শ্রী ডি,সরকার, স্থানীয় গ্রামসেবক শ্রী তপন 
দাস সরকার ও অন্যান্য কৃষি অনুরাগী ব্যক্তিরাও 
উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের শিক্ষা দেন। 

অনুষ্ঠানে পৌঁরোহিত্য করেন আলিপুরের 
ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী পি, মিত্র মহাশয়। 


শিক্ষণ শিবিরটি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় এবং ' 


উপস্থিত কৃষকদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে! 
স্থানীয় অঞ্চল প্রধান শ্রী শ্রীশচন্দ্র বাগ মহাশয় 
উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 





০ 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি ঃ 

‘বসুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত৷ প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েংৎ, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন| ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচন| কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
লেখ! পাঠাবার ঠিকানা! £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহামস, রোড, কলিকাতা-৪০। 
পারিশ্রমিকের হার £ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২) সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২১ ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২7 কবিত| ১৫২ ; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 
ৰিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি £ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়| হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ ঃ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা; ( ভিতরের দিক ) ১৫০১ প্রতি সংখ্যা । 
সাধারণ পুরণপৃষ্ঠা-_১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপষ্ঠা--৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্যা । 

রষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 

পন-মূল্যের শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বহুদ্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো! হয়। 
চীদার হার-_প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাকা। টাকা পাঠাবার ঠিকানা £ ১ 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়,'৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 
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॥ বঙ্গুন্ধরা।॥ 


১৩৭৬ 


সম্পাদিক। £ স্থলেখ। ঘোষ 


কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 


কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 
গম ও সরষের মিশ্র চাষ করে 
লাভবান হোন 
মার্কেট রিপোর্টারের ডায়েরী -- 
শাস্তি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
বারসিমের চায় ০০ 
বিনয় ভূষণ চক্রবর্তী 
একরে ১১৯ মণ ধান --- 
বনবিহারী চক্রবর্তী 
পশ্চিমবঙ্গে সরষের চাষ 
সুষম সারের কথা 
গ্রামের ছবি ( কবিত।) 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 
চিত্রবার্ভা 
মেঠো! কবি (কবিত1) 
বাউল দাশ 
ভাল ফলনের জন্য পেয়াজ চাষে যত্ব নিন ২১-২৬ 
কাতিকে পটলের চাষ করুন :... ২৭-২৮ 
গভীর জলে ডোবা ধান চাষ --- ২৯-৩০ 
মেদিনীপুরের সাফল্য । 
অগ্াণ মাসের চাষ -.. :-* ৩১-৩৪ 
কমল৷ বাগানের একটি প্রধান কীট শক্ত ৩৫-৩৮ 
দিলীপ কুমার নাথ 
পুরুলিয়া জেলায় খরিফ ফসল :-- ৩৯-৪১ 
হিসাবে ফুলকপি; টমাটো! ও আলুর চাষ । 
কাতিকের মাঠ (হুগলী জেল! ) --- ৪২-৪৪ 
খবরাখবর শি -*- 8৫-৪৬ 








© 
BDITRANE 
এদের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডযাক 
রোহষ্‌ আ্যাওড হাস কোম্পানী, * 
ফিলোডেলফিদা, ইউ এস এ 


তাই এদের সুরক্ষার অন্ত ডাইথেন জেড-৭৮ বাবার 
করা হয়েছে। কোনরকম রোগ হবার আগেই ডাইখেন 
জ্েড-৭৮ দিয়ে * ’কসনব্জী ও ফল ইত্যাদির সুরক্ষার 
বাবস্থা করলে ভারি স্থন্মর উপকার পাওয়া যায়! 
ডাইথেন জেড-৭৮ বিভিন্ন ফল ও শাকসজীকে "হু রোগ 
থেকে রক্ষা করার জন্ত একটি -ভলনীয় ছত্র,ক্নাশক 
ওষং ৷ এটি একাধারে লাভদায়ক, কার্যকরী ও নির্দোষ 
কীটনাশক 1 একে অন্তান্ত কীটনাশক এবং আগাছ! 
নাশকের সঙ্গে একত্রে বাবছার করা! চলে । কোনরকম 
রোগ হবার আগেই ডাইখেন জেভ-২৮ ব্যবহার করলে 
আলুর বাইট * আঙ্গুরের মিলডিউ তথ! আযন্থাক্নোজ 
এবং শাঁকসজ্জীর অক্তান্ত রোগের আক্রমণে নষ্ট হবার 
আশঙ্কা াকেনা। সর্বপ্রকার শাকসজী ও ফলকে সি 
বিভিঃ বেগ থেকে রক্ষা করার জন্ত এটি একটি 
কার্যকরী এবং অমোঘ প্রতিষেধক ॥ 


নব কেছিক্যালস্‌ লিমিটেড 
উ“ইমিকান হাউস, ভাং ই'যোসেস ৰোড, 
পোষ্ট বন্ু নং *২৮০ বোক্ষাই--) দি নি 





কাঁতিক মাস কৃষকের বড় ব্যস্ততার মাস। 
এ মাসকে দুটি চাষ খতুর সংযোগস্থল বল! চলে । 
একদিকে খরিফ খন্দের শেষ পর্যায়ের চাষ । যেমন 
জমিতে ঠিকমত চ'ংপান সার দেওয়া, আংছ। 
পরিষ্কার করা । যেখানে সেচের সুবিধা আছেঃ 
সেবনে সেচের ব্যবস্থা কর! ইত্যাদি। সঙ্গে 
সঙ্গে সামনের রবি মরম্থমের চাষের জন্য তৈরি 
হওয়া । ধান কাট! হলে; সেই জমিতে আর কি 
শস্তের চাষ কর! যায়, তার পরিকল্পনা! ও প্রস্তুতির 
এখনই সময় । 

খরিফ চাষ যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চাষ 
এবং ধ'নই প্রধান ফসল, তাই ধানের উৎপাদন 
বাড়ানোর জন্য প্রতি বছরই বিশেষ করে চেষ্টা 
করা হচ্ছে । এর জন্য কৃষকদের উন্নত প্রথায় 


॥ বৰ্ণ থৱ ॥ 
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চ।ধ করার জন্ক যেমন উৎসাহিত কর! হচ্ছে, 
তেমনি অধিক ফলনশীল জাতের নানা ধান 
কৃষকদের দেওয়া হয়েছে । যার চাষে সাধারণ 
ধানের চেয়ে তিন চার গুণ বেশী ফলন পাওয়া 
যাবে। . 

ব্যাপকভাবে এই ধানের চাষ করতে পারলে 
খাঘে খুব তাড়াতাড়ি স্বয়স্তর হতে পার! যেতে 
কিন্তু নানা অন্ুবিধার জন্য ব্যাপকভাবে এই 
জাতের ধানের চাষ কর! এখনও সম্ভব হয়নি। 
আমাদের খাদ্য ঘাটতি দূর করার জন্য তাই একই 
জমি থেকে একাধিক ফস্ল যতটা! উৎপন্ন করা 
যায় তার চেষ্টা করতে হবে। এবি মরস্থমে 
আমর] তা করতে পারি । 

এই মরস্থুমে বোরো! বা গ্রীষ্মকালীন ধানের 
চাষ করে মোট ধানের ফলন বাড়ানো যায়। 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখ! গেছে যে অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানের ফলন খরিফের চেয়ে রবিতে বেশী 
হয়। এই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির 
আশঙ্কাএ কম থাকে: ধান চাষে অবশ্য জলের 
প্রয়োজন খুব বেশী। এই সময়ের চাষে সেচের 
জলের ওপরই নির্ভর করতে হয় কৃষকদের ৷ তাই 


বন্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


যে সব জায়গায় সেচের জলের ভাল ব্যবস্থা 
আছে? সেখানে বোরো! ধান চাষের জন্য কৃষকর! 
এখনই প্রস্তুত হোন। কৃষকর! নিশ্চয়ই অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষই করবেন এবং তারজন্য 
প্রয়োজনীয় বীজ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করছেন। 

আগের তুলনায় সব জেলাতেই সেচের 
সুবিধা বেড়েছে । যাদের জমিতে সেচের সুবিধা 
আছে, অথচ যথেষ্ট জল বোরে। ধান চাষের জন্য 
নেই, তারা এই মরসুমে গমের চাষ নিশ্চয়ই 
করছেন। গমের চাহিদাও বাজারে যথেষ্ট রয়েছে। 

ধারা গম চাষ করছেন তাদের বলছি যে 
গমের সঙ্গে সরষে একটি সুন্দর মিশ্র চাব। 
সরষের প্রয়োজনীতার কথা কৃষকভাইকে বোঝাতে 
হবে না জানি। গম বোনার পর, সেই জমির 
আলের ধারে ধারে সরষে বুনে দেওয়া যায়। 
তাতে গমের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বাড়তি 
ফসল কৃষক অনায়াসেই পেতে পারেন। এরজন্য 
বাড়তি জল বা সারের দরকার হবে না । এতে 
ঘরের তেলের চাহিদা যেমন মিটবে, সঙ্গে সঙ্গে 
বেশী পয়সাও ঘরে আসবে। 

এ ছাড়া এ সময় নান! রকম ডাল, তৈলবীজ 


ও ভুট্টার চাবও করা যায়। শীতকালীন সবজি 
চাষে কৃষকরা যাতে উৎসাহিত হন, সেজন্য 
সরকারী খামারে নান! রকমের সবজি চারা : 
উৎপন্ন কর! হয়। ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলে কৃষকরা এইসব সবজির চারা বা ভাল 
জাতের বীজ পেতে পারেন। 

কোন কোন জমিতে আমন ধান কাটার পর, 
কিছু রস থাকে, সেখানে আমন ধান কাটার আগে 
ছোলা, মুস্থরী, তিসি, খেসারী ইত্যাদি বোনা 
যায়। 

শস্তের বড় শক্র রোগ ও পোক1। এর হাত 
থেকে রক্ষ! পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক 
ওষুধ হাতের কাছে রাখা দরকার। যাতে সময়- 
মত ত ব্যবহার করতে পারেন। 

রবি শস্তের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এ 
বছরও একটি কার্ষস্থচী নেওয়া হয়েছে। আশ! 
করি কৃষকরা চাষের স্থযোগ স্থুবিধাগুলির সুযোগ 
নিয়ে, আগামী রবি মরস্থুমে বেশী শস্য উৎপন্ন 
করে; দেশের খাত সমস্যার সমাধানে সাহায্য 
করবেন এবং আধিক উন্নতি এনে নিজেদের 
জীবনও স্থন্দরতর করে গড়ে তুলবেন। 


We lds নি) 
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পশ্চিমবঙ্গের চাহিদ! অনুসারে গম ও সরিষা 
এই দেশে এখনও উৎপন্ন হয় না। আমাদের 
চাহিদার কমবেশী ছুই আনা মতন এই দেশে 
উৎপন্ন হয়। সুখের বিষয়, গত ছুই বসর থেকে 
গমের চাষ বাড়তে আরম্ভ করেছে। এ বংসরও 


১ বাড়বে । গমের সঙ্গে সঙ্গে সরিষার চাষও আমাদের 


বাড়াতে হবে । 

যে সকল জমিতে গম চাষ হয় সেই সকল 
জমিতে সরিষার চাষও ভাল হয়। গম ও সরিষার 
মিশ্র চাষ বেশ লাভজনক । উত্তর ভারতে এই- 
ভাবে মিশ্র চাষ করে সেখানকার চাষীরা বেশ 
লাভবান হয়েছেন । 

আমাদের এই বর্ধমান জেলাতে গমের চাব 
বিশেষভাবে বাড়ছে। আমরাও এ গমের সঙ্গে 
সরিষার মিশ্র চাষ করে লাভবান হতে পারব। 

যদি লাইনে চাষ কর! হয় তাহলে গমে প্রতি 
আট লাইন অন্তর এক লাইন সরিষ বুনতে হবে। 


আর গম যদি ছিটিয়ে বোন! হয় ত হলে গম বুনে 


দেড় মিটার বা পাচ ফুট অন্তর অস্তর লাইনে 
সরিষ! বুনতে হবে । এরজন্ত পাটের বীজ বোনা 
যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। বিঘা প্রতি ১২ 


কেজি গম বীজের সঙ্গে ৫০০ গ্রাম সরিষার বীজ 
বুনতে হবে। 

এই চাষে সরিষার জগত আলাদা সার, ওষুধ 
বা সেচের প্রয়োজন হবে না । গম চাষের পরি- 
চর্যাতেই এর কাজ হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার, 
গমের সঙ্গে মিশ্র চা: করতে হলে রাই বা হলদে 
সরিষার বাজ ব্যবহার করতে হবে। 

এই জেলায় সাধারণতঃ আলুর জমির চার 
পাশে সরিষ। বোন! হয়। যদিও এতে সরিষার 
ফলন খুব বেশী হয় কিন্তু এই প্রথায় চাষ খুবই 
ক্ষতিকর, কারণ সরিষার ক্ষেতে প্রায়ই জাব 
সৌকানু আক্রমণ হয়ে থাকে। আর এ পোকা 
আলুর কুটে রোগ নিয়ে আসে৷ কিন্তু গমের 
সঙ্গে সরিষার চাষ করলে কোন ক্ষতিই হয় না বরং 
সার; সেচ ও ওষুধ ব্যবহারে ফলীন খুবই বেশী 
হবে। 

এইরূপ মিশ্র চাষে আমাদের সরিষার অভাব 
অনেকটা! মিটান সম্ভব হবে। 

মনে রাখবেন এ ছাড়াও ডাল জাতীয় শস্তের 
সঙ্গে সরিষার মিশ্র চাষ করে আমর! সরিষার চাষ 
বাড়াতে পারি। 
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হাঁটে বাজারে পথে বিপণিতে বেরিয়ে 
বেড়ানোইতে। আমার কাজ। চলার পথে অনেক 
কিছুই তো গোখে পড়ে। কোথাও বা দেখি 
সাধারণ কৃষক বেশ আনন্দেই তার ফসল বেচে 
ঘরে ফিরছে, আবার কোথাও দেখি কৃষকর! বেশ 
ভারাক্রান্ত মুখে গ্রামে ফিরছে। আবার এও 
দেখেছি যে, কোন ফসলের মরস্থম পার হয়ে 
বাবার পর বাজারের তেজি ভাব দেখে ব্যবসাহীর 
মুখে খুব ক্ষুতির ছাপ । 

এইভাবেই বেড়িয়ে বেড়িয়েছি গত পাচ বছর 
ধরে। অভিজ্ঞতাও কুড়িয়েছি। প্রথম প্রথম 
অনেক কৃষককে তার চাষের উপযোগী সাজ- 


শান্তি কুমার চট্টোপাধ্যায় 


সরঞ্জাম ও ফসল তোলার পর কেনা বেচ! সম্বন্ধে 
নানা উপদেশ দিয়েছি; কৃষকদের অবাক হয়ে 
চেয়ে থাকতে দেখেছি । হয়ত ঠিক নির্ভর করতে 
পারছেন! আমার ওপর, ঠিক বিশ্বাসের মূল্য দিতে 
পারছেন! । তবু হতবাক কৃষককে আমার বক্তব্য 
আত্তরিকভাবে বুঝিয়ে বলেছি। 

আমাদের কৃষকর! প্রায়ই গরীব! এর! 
অনেকেই খণ করে চাষ করে; ফসল ফলায়। কিন্ত 
ফসল বেচার গময় যদি তারা! ম্যায্যলাভ করে; তা 
থেকে খণ শোধ করেও বাড়তি কিছু টাকা 
ভবিষ্যতের জম্যে জমাতে ন! পারে; তাহলে কৃষককে 
আব: চাষের জন্যে খণ করতে হবে । এবং তার 


মার্কেট রিপোর্টার, কৃষিজ বিপণন শাখা,রামপুরহাট, বীরভূম । 
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-» ফলে কৃষকের আধিক দুরবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে 
গিয়ে দেশের কৃষিতে বিপর্যয় ডেকে আনবে। 
 ্ 
কাজেই কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্যে ওদের 


ফসল থেকে ন্যায্য লাভের দিকে লক্ষ্য রাখতে : 


হবে। এই কথা থেকেই আসছে কৃষিপণ্যের 
বিপণনের কথ! ৷ বিপণনে যে দর নির্ধারিত হয়ে 
থাকে ব| হওয়া উচিত, তাতেই দেশের কৃষি ও 
কৃষকের ভাগ্য নির্ভরশীল । 
এখন সবে আলু লাগানে। হয়েছে। আলুর 
ফসল তোল! হবে অস্রাণে, কিন্তু তার আগেই 
ফসলের দর সম্বন্ধে কৃষকের কিছু ভাববার ও 
বুঝবার আছে এবং তার ফলে কৃষকরা যেমন 
& নিজেদের ঝণমুক্ত করে অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে 
পারবে, তেমনি দেশেরও কৃষি সমুদ্ধি ঘটবে। 
এবার, গত বছরে আলুর বাজারে য| দেখেছি, 
সে সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলছি। পশ্চিম- 
বাংলায় আলুর চাষ গত বছর বেশ সম্তোষজনকই 
হয়েছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি 
কৰে।ছলাম কৃষি বিভাগের কর্মচার+এর পরিশ্রম 
সার্থক হয়েছে। 
তারপর এল ফসল বাজার-জাত করার 
সময়। কিছুটা ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই 
বিক্রি হশে গেল। 
লাভই হয়েছে । আরও লক্ষ্য করলাম, ফসলের 
প্রায় অর্ধেকটাই ঠাণ্ডাখরে (Cold Storage) 
জম! রেখে দিয়ে এসেছে বড়চাষীদের অনেকেই। 
মে মাস থেকে আলুর দর বাড়তে লাগলে! 
এবং মে মাসের শেষের দিকে দর বেড়ে গিয়ে তা 
_ থেকে বেশ কিছুটা আয়ও বেড়ে চলতে লাগল । 


লক্ষ্য করলাম কৃষকদের 


৫ 


বনুন্ধর! £ কাতিক £ ১৩৭৬ 


আমি কিন্তু তখন আমার এলাকায় বিশেষ করে 
বীরভুূমের ঠাণ্ড। ঘরগুলোতে জম! রাখা আলুর 
পরিমাণ জেনে নিলাম। তাছাড়া কলকাত৷ 
বাজারের দর রোজকার রেডিওতে শুনে অনুমান 
করলাম এখনই কৃষকদের উচিত কিছু আলু. 
বাঁজারে ছাড়া। এই ভেবেই আমি ছুটলাম 
বড় বড় কৃষকদের কাছে। | 

তাদের বুঝিয়ে বললাম এই-ই উপযুক্ত সময়। 
অন্ততঃ কিছু আলু বেচে দিন এখন। হয়ত ওরা 
ঠিক নির্ভর করতে পারলেন না আমার ওপর । 
তাই আমার কথা শুনে তারা ছুটলেন মহাঁজনদের 
সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে । মহাজনরা! জিনিসটা 
বেশ বুঝতে পারলেন এবং তীরা কৃষকদের 
বোঝালেন উপ্টোভাবে। বললেনঃ “আরে, 
এইতো মাত্র দু মাস ষ্টোরে আলু রাখা হলে! । 
ঘাবরাচ্ছেন কেন, ভাড়াতো আপনার পুরোটাই 
লাগবে- আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আরও 
দর উঠবে কৃষক বেশী বিশ্বাস করলেন 
মহাজনদের কথায়। আর এই বিশ্বাসেই 
স্যোগে মহাজনরা নিজের রাখা আলু বাজারে 
ছেড়ে দিয়ে মোট! টাকা লাভ করলেন। পরে 
যখন দর না চড়ে নেমে গেল তখন বেচারা 
কৃষকর। কপাল চাপড়াতে লাগলেন। 

এই সঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞতার কথাও 
ঝল। ঠাণ্ডা ঘরে আলু রাখার আগেই কৃষকদের 
আমি বলেছিলাম, তাঁরা যেন আলুটা সাইজ 
মাফিক (£18011)8) করে বস্তা বন্দী করে রাখেন, 
তাতে বিক্তী করার সময়ে আর দর নিয়ে 
গোলমাল হবেনা । ছুই একজন হয়ত বা 


বহ্ুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্য! 


রেখেছিলেনও। কিন্তু অধিকাংশই তা করেননি। 
বড়, ছোট, অতিমিহি সবই একসঙ্গে রেখেছিলেন। 
যার ফলে এই কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হলো। 
আগস্ট মাসে কৃষকদের টাকার দরকার হয়ে 
পড়লে|। চাষের জন্যে টাকার তখন দরকার । 
আলু বিক্রি কর! ছাড়া পয়সা! পাওয়ার আর 
উপায় নেই। কৃষক ছুটলেন আলুর ব্যাপারির 
কাছে আলু বেচবার জন্যে । এদিকে ব্যাপারিও 
লক্ষ্য করল কোল্ড ষ্টোরেজগুলিতে এখনও প্রচুর 
আলু জম! আছে, তাই সে গরজ করল না এবং 
চাষীকে পেয়ে বসল। 

এইভাবে একট! মাস কাটলো। সেপ্টেম্বর 
_.. মাস এলে! । কৃষক বেশ বুঝতে পারছেন আর 
দেরী কর! যায় না, যা হয় একট! দর করে আলু 
বিক্রী করতেই হবে। ব্যাপারির দলও এসেছে 
কোল্ড ষ্টোরেজের সামনে । 

কৃষকের সঙ্গে ব্যাপারির দর হলো! । কিন্তু 
গুদাম থেকে আলু বেরিয়ে আসার পরই ব্যাপারির 
সুর পাণ্টিয়ে গেল। বলে; ‘বাপু অনেক ছোট 


সাইজ মেশান আছে। আপনার সঙ্গে তো বড় 
সাইজেরই দর হয়েছিল। কাজেই দরট৷ 
একটু--+। কৃষকরা তখন নিরুপায়। আধিক 
চাপে রাজী হতে হলো! । চুক্তি কর! দামের 
চেয়ে আরও কম দরে। 

তখন তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও 
কম ব্যথিত হইনি। ভাবছিলাম সেসব কৃষকদের 
কথা, এতো! বুঝিয়ে শুনিয়ে দেয়া সত্বেও যীরা 
নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়োল মারলেন। 

আলু বিক্রির মরস্থম সামনেই আসছে। 
এত পরিশ্রম করে ও খরচ করে যে আলু কৃষকরা! 
উৎপন্ন করলেন তার গ্যাষ্য দাম যাতে কৃষকরা! 
পান তারজন্য এবছর আশা করি তারা আরও 
সতর্ক হবেন। যেসব বিষয় অনুসরণ না করে 
তারা কষ্ট পেয়েছেন, এবছর সে সম্বন্ধে সচেতন ও 
সচেষ্ট হয়ে কাজ করবেন। প্রয়োজন হলে 
স্থানীয় সরকারি কর্মচারীর পরামর্শ নেবেন। 
কৃষকদের সাহায্য করার জন্য আমর! সবসময়েই 
সচেষ্ট আছি। 


এপি শি স্পট বি 


AGRE চাষ 


॥ শবনয় ডেষণ। ভুতরকন্ী-। 


বার্সীম শুটি জাতীয় নরম ঘাস। পশ্ত- 
-€ খাঁন্ধ হিসাবে বারসীম উপাদেয় ও পু্িকর। 
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এর যথেষ্ট 
চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে পশুখাগ্ঠের 


চাহিদ। মেটাতে ব্যাপকভাবে এর চাষ করার ' 


ঈসস্ভাবনা আছে। 

বারসীমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফসফরাস 
এবং ক্যালসিয়াম থাকে। সেজন্য এই ঘাস 
খাওয়ালে গরু ব! মহিষের দুধ বাড়ে। 
জলবায়ু | 

বারসীম শীতকালীন ঘাস। শুকনো ও 
ঠাণ্ডা আবহাওয়। বারসীম চাষের পক্ষে অনুকূল । 
বেশী ঠাণ্ডায় সাধারণত ঘাস বাড়তে ন৷ পারলেও 
বারসীম ঠীঙ্গ। সহা করতে পারে । যখন সবচেয়ে 
বেশী তাপমাত্রা ৩২০ সেঃ এবং সবচেয়ে কম 
তাপমাত্রা ১২৫০ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি তখন 
জমিতে বীজ বোনা হয়। বেশী তাপে ভাল 
অঙ্কুর বার হয় না। 
স্মাটি 


সব রকম মাটিতেই বারসীমের চাষ করা 


গেলেও উর্বর দোয়াশ মাটিই সবচেয়ে ভাল। 
সেচের স্থবিধে আছে এমন উঁচু জমিতেই 
বারসীমের চাষ ভাল হয়। 

বারসীম নোন! সহা করতে পারে। সেজন্য 
নোনা মাটি পুণরুদ্ধারের জন্ শস্থাপর্যায়ে (crop 
rotation) বারসীমের চাষ রাখা হয়। 

উঁচু জমিতে বারসীম ভাল হলেও আমন 
ধানের জমিতেও বারসীম চাষ চলে। বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের জমিতে অনেক 
বেশী বারসীমের চাষ হওয়া দরকার। কারণ 
সেচ ব্যবস্থাযুক্ত উচু জমিতে কৃষকরা রবি মরস্থুমে 
সাধারণতঃ আলু; গম ও শীতকালীন সবজির চাষ 
করে থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার! উঁচু 
ভাল জমি পশুখাগ্ধ চাষের জন্য ছাড়তে রাজী 
নন। সেজন্যে আমনের নীচু জমিতে বারসীমের 
চাষ কর! যেতে পারে। 
জাত 

এ পর্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে মুস্কাভি জাতের 
বারসীমেরই চাষ হয়ে আসছে। সম্প্রতি 
ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কেন্দ্রে কয়েকটি সঙ্কর জাত 


= নিলার্ট াসিস্টেউ_ীর হি গবেষণা কেজয কোলকাত।। 


বস্ুন্ধর £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 
বেরিয়েছে। তবে এই সম্কর জাতগুলি এখনও 
ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ! হচ্ছে। 
জমি তৈরি 

ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ও ধান কাটার পর 
সেই জমিতে বারসীমের চাষ হয়ে থাকে। 
অক্টোবর নভেম্বর মাসে খরিফ ফসল তোলার পর 
অল্প সময়ের মধ্যে ৩-৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে 
ঢেল! ভেঙ্গে মাটি বুরবুরে করে জমি তৈরি করে 
' নিতে হয়। বুরবুরে মাটিতে সব জায়গাতেই 
সমানভাবে বারসীম ঘাস গজায়। সমস্ত 
আগাছা বেছে নিয়ে আল বেঁধে ছোট ছোট 
কেয়ারি করে নেওয়! হয়, যাতে জমিতে ভালভাবে 
জল রাখ যায় । আমন ধানের জমিতে বারসীম 
লাগালে লাঙল ও মই দেবার দরকার নেই৷ 
বীজ বোনা 

জমিতে জল দাড় করিয়ে বারসীমের বীজ 
ছিটানো হয়। জমি তৈরির পর জলসেচ। 
জমি ভিজিয়ে আধ ইঞ্চি পরিমাণ জল দাড় করিয়ে 
বারসীমের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আমন 
ধানের জমিতে চাষ করলে ধান কাটার কয়েকদিন 
আগেই বীজ ছিটিয়ে দিতে হয় । বোনার আগে 
১০-১২ দ্বণ্টা বীজ জলে ভিজিয়ে রাখতে হয। 

এক রকমের বীজাণু বারসীম ঘাসকে বাড়তে 
সাহায্য করে। সব জমিতে এই বীজাণ্‌ 
থাকে না৷ তাই নতুন জমিতে বারসীম চাষ 
করলে, বীজের সঙ্গে নির্দিষ্ট বীজাণু মিশিয়ে বোন! 
হয়। এই বীজাণু ভারতীয় কৃষি গবেষণা! কেন্দ্র 
এবং অন্ান্ত রাষ্ট্রীয় গবেষণা কেন্দ্রে পাওয়া যায়। 

ষাট গ্রাম গুড় এক লিটার জলে গুলে তাতে 


৮ 


বারসীমের বীজাণু মিশিয়ে নেওয়া হয়। এ জলে * 
১০ কেজির মত বীজ ভিজিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় 
শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকানোর পর বীজ কিছু 
ঝুরে! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ছিটানে! হয় যাতে 
জমির সব জায়গায় সমানভাবে বীজ পড়ে। 
বারসীমের বীজাণু পাওয়! না গেলে বারসীম চাষ 
হয়েছে এমন জমি থেকে কিছু মাটি নতুন জমিতে 
ভালভাবে মিশিয়ে দিলেও কাজ হয়। 

কোন কোন অঞ্চলে বীজ ছিটানোর আগে” 
জমির ওপর দিয়ে একট! গাছের ডাল টেনে 
নেওয়। হয়। এর ফলে কাদা ভেসে উঠে জল 
ঘোলাটে হয়। বীজ ছিটানোর পর এই ভাসমান 
কাদামাটি আস্তে আন্তে থিতিয়ে বীজকে ঢেঞ্চে 
দেয়। জমি সমতল হলে জায়গায় জায়গায় বেশী 
জল জমে চারাঘাস নষ্ট হয় ন!। 

বারসীম চাষে একর প্রতি আট-দশ কেছি 
বীজ লাগে। নাবি বোনার জন্য বীজের্‌ 
পরিমাণ কিছু বাড়াতে হয়। 

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বীজ বুনলে নভেম্বরের 
মাঝামাঝি প্রথমবার ঘাস পাওয়। যায়। ১৫ই 
অক্টোবরের পরে বীজ বুনলে জানুয়ারীর আগে 
ঘাস কাটার উপযুক্ত হয়ন৷ কারণ এই সময় 
ঠাণ্ডার জন্য ঘাসের বাড় খুব কম হয়। 
সার প্রয়োগ 

বারসীম চাষে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া 
দরকার। এই ঘাসের চাষে ফসফেট 
সারের একান্ত প্রয়োজন। একর প্রতি 
১৫০-২০০ মণ গোবরসার অথব! কম্পোস্ট সার 
জমি তৈরির সময় দেওয়া হয়। তাছাড়। শেষ 


১ ল'ঙলের সময় একর প্রতি ২০০-২৫০ কেজি 
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সুপার ফসফেট সার মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
স্মিশিয়ে দিতে হয়। ফসফেট সার দিলে শুধু 
বারসীমের ফলনই বাড়ে নাঃ জমির উর্বরতাও 
বাড়ে এবং পরের ফসলের ফলন ভাল হয়। 
স্চে 

বারসীম চাষে প্রচুর জলের দরকার । 
ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কেন্দ্রে পরীক্ষার ফল 
থেকে দেখ! গেছে বারসীম চাষে প্রতি বারে 
১২২৮ করে প্রায় ১৪ বার জলস্চে লাগে। 
প্রথমদিকে চারাঘাস অবস্থায় এক সপ্তাহ অন্তর 
জলসেচ দেওয়া দরকার । ডিসেম্বর-জান্ুয়ারীতে 
২০ দিন অন্তর এবং এপ্রিলে ১০ দিন অন্তর সেচের 
প্রয়োজন হয়। একবারে বেশী সেচে ক্ষতি হয়। 
ঘাস কাটার সময় ও ফলন 

বারসীম- ঘাস কয়েক দফায় কাট! হয়। 
সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় বার ঘাস কাটা যায়। বীজ 
বোনার পাচ-ছয় সপ্তাহ পরেই প্রথমবার ঘাস 
কাটার উপযুক্ত হয়। মাটি থেকে দেড়-ছ' ইঞ্চি 
ছেড়ে ঘাস কাটা হয়। এর ফলে নতুন ডগা 
গজাতে সাহাষ্য করে। এরপর ছু'বার ৩৫-৪০ 
দিন পর পর ঘাস কাট! যায়। মার্চের মাঝামাঝি 
প্রথম তিনবার ঘাস কাটা! হয়। পরে আরও 
২-৩ বার ২৫-৩০ দিন অন্তর ঘাস পাওয়া! যায়। 
সেচ দিয়ে মে মাস পর্যন্ত ঘাস- কাট! সম্ভব। 


এ ভালভাবে চাষ করলে গড়ে একরে প্রায় ২০ টন 


 বারসীম ঘাস পাওয়া যায়। 
যে জমি থেকে বীজে নেওয়। হবে সেখানে 


বনুদ্ধরা £ কাতিক £ ১৩৭৬ 


বীজ ধরার সময় ঘন ঘন সেচ দেওয়া দরকার । 
মে মাসের শেষ দিকে ব! জুনের প্রথম দিকে বীজ 
পেকে যায়। বলদ দিয়ে মাড়িয়ে বারসীমের বীজ 
ছাড়ান হয়। ভাল ফলন হলে একরে প্রায় 
২৫০-৩৫০ পাউণ্ড বারসীম বীজ পাঁওয়া যায়। 
হরিণঘাটায় বারসীম বীজের উৎপাদন হয় হেক্টর 
প্রতি প্রায় ২-৩ কুইন্টাল। 
খড় ও সাইলেজ তৈরি 

গরু মোষের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত 
বারসীম ঘাস শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য খড় করে 
রাখা হয়। মার্চের শেষের দিকে যে বাঁরসীম 
ঘাস কাট! হয় ত থেকে ভাল খড় তৈরি হয়। 
কাটা ঘাস তারের ওপর ঝুলিয়ে শুকিয়ে নেওয়া 
হয়। তাছাড়া মাটিতে পাতলা করে ঘাস 
বিছিয়ে উপ্টেপাস্টে শুকিয়ে নেওয়ার রেওয়াজও 
আছে। তিন-চার দিনের মধ্যে ঘাস শুকিয়ে 
ষায়। ঘাস ভালভাবে শুকিয়েছে কিনা সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা দরকার কারণ ভিজে খড় গুদামজাত 
করলে গাঁজিয়ে উঠে। গরু মোষ গীঁজান খড় 
পছন্দ করে না । কাচা বারসীম ঘাসের শতকরা 
১৫ ভাগ খড় পাওয়া যায়। 

শুধু বারসীম দিয়ে সাইলেজ ( মাটির নীচে সং- 
রক্ষিত কাচ! পশুখাগ্ ) ভাল হয় না । তবে জইয়ের 
খড় অথব! কাচা জইএর সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ 
কর! যায়। গাঁজানোর সময় বারসীম থেকে যে রস 
বেরিয়ে আসে জইএর খড় তা৷ টেনে নেয়। গোল 
বড় গর্তে পশুখাগ্ চেপে ভতি কর! হয, যাতে 
সমস্ত বাতাস বেরিয়ে যায়। এতে গাঁজান হয় না 
এবং পশুখাগ্ভ টকে নষ্ট হয়ে যায় না। 





মার্চের পর আর ঘাস কাটা হয় না। ফুল ও 


৯ 


গুনে মনে হচ্ছে একরে ১১৯ মণ ধান পাওয়া জমিতে আই-আর-৮ ধানের চাষ করেন। এ 
অসম্ভব ঘটন!। কিন্তু সত্যই বর্ধমান জেলায় পরিমাণ জমিতে তার ফলন হয় ৩৩৮২ কুইন্টাল, 
কাটোয়া ২নং ব্লকের রামদাসপুর গ্রামের গফর হিসাব করলে একর পিছু ফলন দীড়ায় ১১৯ মণ” 
সেখ একর পিছু ১১৯ মণ ফলন পেয়েছেন। ৯ সের। 
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আপনি ভাবছেন, গফর সেখ নিশ্চয়ই অতি গফর সেখ যে ফলন পেয়েছেন আপনিও 
সংগতিপন্ন কৃষক । কিন্তু মোটেই তা নয়। চেষ্টা করলে এই ফলন পেতে পারেন। ধানে 
গফর সেখের মোট জমির পরিমাণ মাত্র ২ একর উচ্চ ফলন পাওয়া খুব কঠিন নয়, যদি আপনি" 
৭৬ শতক । তিনি গত বোরো মরস্থুমে ৭৬ শতক আপনার জমির এবং ফসলের রীতিমত পরিচর্যা 


জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 


করেন এবং যত নেন। 
গফর সেখ কি ভাবে চাষ করে একর পিছু 
১১৯ মণ ফলন পেলেন ত! মোটামুটি আলোচনা 
করলে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি 
স্থানীয় গ্রামস্বেকের মাধ্যমে আই-আর-৮ ধানের 
বীজ সংগ্রহ করে ১৯৬৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর 
বীজতলায় বীজ বপন করেন। তিনি কাদা 
বীজতলা করেছিলেন এবং বীজতলায় ৫ কেজি 
এ্যামোনিয়াম ফসফেট, ২ কেজি ইউরিয়! ও ৩ 
কেজি 'মিউরিয়েট অব পটাশ সার প্রয়োগ 
করেছিলেন। এ ছাড়া বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ 
পরে তিনি এনড্রিন শতকরা ২০ ভাগ ও জিরাম 
শতকর!| ৭৩ ভাগ প্রয়োগ করেছিলেন; যাতে 
চার! সতেজ ও সুস্থ থাকে। | 
১৯৬৯ সালের ৩র! ফেব্রুয়ারী তিনি স্থানীয় 
গভীর নলকৃপ এলাকায় অবস্থিত তার ৭৬ শতক 
জমিতে এই চার! রোপণ করেন। রোপণের 
আগে তিনি জমিটি বার চারেক লাঙল দিয়ে 
ভালভাবে তৈরি করেন এবং শেষ চাষের সময় 
১০ গাড়ী গোবর সার, ১০০ কেজি এযামোনিয়াম 
ফসফেট, ১৫ কেজি ইউরিয়া এবং ৪০ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাশ দেন এবং ত! ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। প্রীশেখ ৬৮ ১ ৬৮ 
দূরে দূরে চারাগুলি রোয়। করেন এবং এক একটি 
গর্তে ২ থেকে ৩টি করে চার! বসান। জল তিনি 
সব সময়ই নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কখনও $” থেকে 
১ এর বেশী জল দীড়াতে দেননি । তিনি দুবার 


১১ 
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নিড়ান দেন। প্রথমবার নিড়ান দেন রোয়ার ১ 
মাস পরে এবং তার ৪ সপ্তাহ পরে আবার নিড়ান 
দেন। নিড়ান দেওয়ার সময় ২ বার চাপান 
সারও দেন। প্রথমবার দেন ২৫ কেজি ইউরিয়া 
এবং দ্বিতীয়বার দেন ২০ কেজি ইউরিয়া । 

শশ্যরক্ষার ব্যাপারেও গফর সেখ নজর দিতে 
ভুল করেননি । চার! রোয়ার ১৫ দিন পরে তিনি 
এনদ্রিন শতকর! ২০ ভাগ দেন। তার ৩ সপ্তাহ 
পরে এনড্রিনের সঙ্গে জিরাম শতকরা ৭৩ ভাগ 
মিশিয়ে জমিতে দেন। তার ২ সপ্তাহ পরে আবার 
এনড্রিন ও জিরাম শতকর! ৭৩ ভাগ ছিটিয়ে দেন। 
এর ঠিক ১ মাস পরে তিনি বি-এইচ-সি শতকরা! 
১০ ভাগ গুড়ো; ফসলে প্রয়োগ করেছিলেন। 

গফর সেখের অধিক ফলন দেখে তার প্রতি- 
বেশী সব কৃষকভাইই বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছেন 
এবং তাঁরা চলতি খরিফ মরস্থমে সেই রামদাসপুর 
গভীর নলকূপ এলাকার সবাই মিলে আই-আর-৮ 
ধানের চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন। গফর 
সেখ যে উৎসাহ ও উদ্দীপন! স্থষ্টি করেছেন তা 
অধিক ফলনশীল ধান চাষের প্রসারকে বিশেষভাবে 
ত্বরান্বিত করবে বলে মনে হয়। 

শ্রীসেখ স্বীকার করেছেন যে আই-আর-৮ 
ধানের চাষ অত্যন্ত লাভজনক এবং তিনি এ ৭৬ 
শতক জমিতেই বোরে! চাষ করে নীট ২০০০ 
টাকা লাভ করেছেন। শ্্রীসেখ যদি ২০০* টাকা 
লাভ করতে পারেন তাহলে আপনিই বা কেন 
পিছিয়ে থাকবেন? 





পৃশ্চিম বাংলায় সরষের তেল হল রান্নার পুরণ করতে হলে প্রতি একরে ফলন ন! বাড়ালে 
প্রধান উপাদান। এখানে আড়াই লক্ষ একরে চলবে ন!। এই ফলন ভালভাবে পেতে হলে; 
চাষ করে ৩৫ হাজার টন মাত্র সরষে হয়। যে অঞ্চলে সেচের স্থুবিধে আছে অর্থাৎ গভীর 
অথচ এর চাহিদ। মেটাতে প্রায় পোনে তিন নলকৃপ, নদী-সেচ প্রকল্পের এলাকাতেই চাষ 
লক্ষ টন সরষে বীজ দরকার। কাজেই উৎপন্ন করা উচিত। কৃষকদের তাতে আয়ও বেড়ে 
সরষের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এই ঘাটতি যাবে। মিশ্র চাষ হিসেবে গম, ছোলা? মর. 


১২ 


Fad 


ইত্যাদির সঙ্গেও সরষের চাষ কর! যেতে পারে। 
জমি 

সরষে চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হোল 
বেলে দোয়াশ ও পলি পড়া দোয়াশ মাটি। 
এঁটেল মাটিতেও সরষে হয়। অতএব, চাষের 
জমি নির্বাচন করতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে 
হবে সেচের সুবিধা আছে কিন! এবং জমি উঁচু 
কিন।। 
উন্নত জাত 
[পশ্চিম বাংলায় সাধারণতঃ চার জাতের 
সরষে দেখতে পাওয়া যায়। টোরিঃ রাই, 


বাদামী ও শ্বেত। টোরি জাতকে মাঘি এবং 
রাই জাতকে চৈতিও বলা হয়। 
টোরি বি-৫৪ 


এর গাছ ছোট হয়। দান! ছোট ও গোল। 
রং হয় নীলচে বাদামী এবং খোসা একটু 
কৌচকানে।। আশ্বিনের মাঝামাঝি চাষ কর! 
হয়। কাটার সময় হল ৭০ থেকে ৮৫ দিনের 
মধ্যে। একর পিছু ফলন হল ৬ থেকে ৮ মণ। 
এতে শতকর! ৪০ ভাগ তেল আছে। 
রাই বি-৮৫ 

লম্বা জাতের গাছ। ডালপালা হয় বেশী। 
এর দানা টোরির চেয়ে ছোট ও গোল অনেকটা 
ডিমের মত। গাঢ় ছাই রঙের এবং খোসা 
কৌচকানো হয়। আশ্বিন থেকে কাতিকের মধ্যে 
চাষ করা উচিত। ত নইলে ফলন কম হয়। 
পাকতে সময় লাগে ১০০ থেকে ১১০ দিন। 
প্রতি একরে ফলন হয় ১০ থেকে ১২ মণ। 
তেলের ভাগ শতকর। ৩৯ ভাগ। 


১৩ 


বসুন্ধরা £ কাতিক £ ১৩৭৬ 


বাদামী সরষে বি-৬৫ 

এর গাছ টোরির মতই দেখতে । দান৷ বড়, 
গোল, মস্থণ। রং হয় বাদামী । এর চাষ হয় 
আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত । কাটার 
সময় হয় ৮৫ থেকে ৯০ দিনে । একর পিছু ফলন 
৪ থেকে ৬ মণ। তেলের ভাগ এ জাতের 
স্রষেতে শতকর। ৪১৫ ভাগ । 
শ্বেত সরষে ও রাই-৯ 

রাই সরষের চেয়ে এর গাছ ছোট হয়। 
দানা বড় ও গোল । রং হয় ফিকে হলদে । এর 
চাষ হয় আশ্বিনের শেষ থেকে কাতিকের মধ্যে 
পাকতে সময় লাগে প্রায় ৯০ থেকে ১০৯ দিন। 
প্রতি একরে ফলন হয় ৯ থেকে ১০ মণ! শতকরা 
৪৬ ভাগ তেল থাকে এ জাতের সরষেতে। 
বীজ বোনা 

৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি ধুলোর মত 
করে প্রতি একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা আবর্জন! 
সার দিতে হবে। সরষে সাধারণত ছিটিয়েই 
বোনা হয়। তবে সারিতে বুনলে ফলন বেশী 
পাওয়া! যায়। বীজ বোনার সময় রাই সরষের 
চাষে ৯- ১২৮ অন্তর এবং টোরি বা! বাদামী 
সরষের জন্যে ৯ অন্তর সারি দেওয়া উচিত। 
২ থেকে ২২ কেজি বীজ প্রতি একরে দরকার 
হয়। 
সার প্ররোগ 

সার দেবার আগে মাটি পরীক্ষা! করিয়ে নিলে 
ভাল হয়। কারণ ফলাফল জেনে প্রয়োজন মত 
সার দিলে ভাল হয়। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে ৫৭ 
কেজি সুপার ফসফেট এবং ৬৮ কেজি আযমোনিয়াম 


বস্বদ্ধর1! £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


সালফেট প্রতি একর জমিতে লাগে । জমি 
তৈরির সময় সবটা! সুপার ফসফেট এবং অর্ধেক 
আযামোনিয়াম সালফেট দেওয়। দরকার। চারা 
জন্মাবার ২১ দিন পরে বাকি আযামোনিয়াম সাল- 
ফেট জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে। 
যেখানে. সেচের সুবিধে নেই, সেখানে জমি 
তৈরির সময় আযামোনিয়াম সালফেট দিতে হবে। 
পরিচর্যা 


চারা যখন ৩- 8“ বড় হবে, তখন 
নিড়েন দিয়ে ছুটি গাছের মধ্যে অল্প দূরত্ব রাখ! 
প্রয়োজন । যথ| £--টোরি। শ্বেত সরষে ও 
বাদামী সরষের জন্য ৪“- ৬” দূরত্ব এবং রাই 
এর জন্য ৬-৯দূরত্ব হওয়া চাই। সারিতে 
বোন! হলে চাক! নিড়ানি দিয়ে আগাছ। পরিষ্কার 
কর! দরকার । জমিতে আগাছ! যাতে ন! জন্মায় 
সেদিকে সযত্ব নজর দিতে হবে। 
রোগ ও পোকা 

জাব পোকা (Aphid) হল সরষের প্রধান 
শক্র। এই পোকা দেখতে খুব ছোট এবং রং 
হয় সবুজ । এর! দল বেঁধে আক্রমণ চালায়। 
গাছের রস শুষে খায়। ফসল বাঁচাতে হলে 
৩-৪ সি, সি, এনড্রিন ২০ শতাংশ ই-সি অথবা! 
৫-৬ সি, সি, ট্রাইথায়োন ২* শতাংশ ই; সি, 


১৪ 


প্রতি গ্যালন জলে গুলে স্প্রে করা উচিত। 
এছাড়া এক রকম মাছিও (Mustard Sawfly) 
সরষের ভীষণ ক্ষতি করে। এর! গাছের পাত৷ 
ও কচি ডাটা! খেয়ে ফসল নষ্ট করে। প্রতিরোধক 
হিসেবে প্রতি একরে ১ কেজি ডি-ডি-টি ৫০ 
শতাংশ অথবা বি-এইচ-সি ৫০ শতাংশ ৪০-৫০ 
গ্যালন জলে গুলে স্প্রে কর! উচিত। 

সরষে গাছে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখা 
না গেলেও মাঝে মাঝে ধস! রোগের আক্রমণ 


দেখা যায়। এ রোগে পাতায় ছোট ছোট বাদামী 


রঙের দাগ হয়, পরে সে দাগগুলে! কালচে হয়ে 
যায়। এই দাগগুলো ক্রমেই ডাটা, পাতা 
ও শুঁটির খোসায় দেখা দেয়। এই রোগে 
আক্রান্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ফেলতে হবে। 
সেজগ্ঠেই সুস্থ গাছ থেকেই বীজ সংগ্রহ করে 
বোন! উচিত। প্রতিরোধক হিসেবে ১ শতাংশ 
বোর্দে। মিশ্রণ ছিটোলে উপকার পাওয়া যায়। 
ফসল কাটা ৃ 

সরষে ভালভাবে পাকার আগেই কাটতে হয়, 
তা ন! হলে শুটি ফেটে যাবার আশঙ্কা থাকে। 
ফসল কেটে এনে ঢাক! ' জায়গায় ৭-৮ দিন 
রাখতে হয়। তারপর মাড়িয়ে, শুকিয়ে, ঝেড়ে 
পরিষ্কার করে গোলায় তুলতে হবে। 


ক 


4 





এটা খুবই আনন্দের কথা যে আমাদের 
চাষীভাইর! নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে 
একই জমি থেকে ছুই ব| অধিক ফসল তুলে 
একর প্রতি ফলন বাড়াচ্ছেন। নিবিড় চাষে 
জমির উর্বরতা বজায় রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। 
এর জন্য সুষম সার ও জৈব সার প্রয়োগ 
অপরিহার্য সুষম সার আজকাল যা বাজারে 
পাঁওয়। যাচ্ছে সে সম্বন্ধে চাষীভাইদের কিছু জান। 
প্রয়োজন। 

সুষম সার তাকেই বলব যাতে ফসলের 
সবগুলে। প্রাথমিক খাদ্যবস্তু আছে অর্থাৎ 
নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড এবং পটাশ। 


বাজারে অনেক রকমের সার পাওয়া যায়। 
তারমধ্যে আামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, 
ক্যালসিয়াম আযামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি সারে 
কেবলমাত্র নাইট্রোজেন খাষ্তবস্তুর প্রয়োজন মেটে ।। 
সুপার ফসফেট থেকে ফসফরিক এসিড এবং 
মিউরিয়েট অব পটাশ বা সালফেট অব পটাশ 
থেকে কেবলমাত্র পটাশ পাওয়া যায়। আবার 
ফসফেট, নাইট্রো-ফসফেট ইত্যাদি থেকে 
নাইট্রোজেন এবং ফসফরিক এসিড দুটোই পাওয়া 
যায়। 

চাধীভাইর। একটু চেষ্টা করলে বাজারে যে 


১৫ 


বনুদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ ১ ৭ম সংখ্যা 


সব সার পাওয়| যায় তার থেকে নিজেরাই সুষম দিতে চান তারা বাজার থেকে দানাদার 
মিশ্রসাঁর প্রয়োজনমত তৈরি করে নিতে পারেন। (£80121) মিশ্র ব| যৌগিক সার কিনতে 
তাতে সামগ্রিকভাবে খরচও কম পড়বে। পারেন। এই সারগুলে! পশ্চিমবাংলার কৃষি * 
আবার যার! সরাসরি জমিতে নাইট্রোজেন, অধিকার থেকে অন্ুমোদিত। বাজারে এই সার 
ফসফরিক এসিড এবং পটাশ তিনটিই একসাথে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগে পাওয়! যায়। সারগুলোর 





শ্রেণীবিভাগ নীচে দেওয়! হল £ 
দানাদার মিশ্র সার দানাদার যৌগিক সার 
শ্রেণী ১-- ৮: ৮ ৮ ১৫2১৫ 3১৫ 


এ ২--১২১২ ০ ২০ £ ২০ $ ২০ 
এ ৩--১২১২১২ ২৮২৮ ০ 
এ ৪-_-১৫২১৫১১৫ 4. 


প্রতিটি বস্তায় সার কোন শ্রেণীর তা জানার কুইণ্টাল প্রতি সারের দাম ভাগ করলে তুলনা- 
জন্য বস্তার ওপর ছাপ দেওয়া আছে। এতে মূলকভাবে প্রতি মাত্র! ফসল খান্ের দাম জানতে 
চাষীভাইদের বিভিন্ন শ্রেণীর সার চিনে নিতে পারবেন এবং যে ক্ষেত্রে এই ভাগফল সবচেয়ে 
অন্থুবিধা হবে না। কম হবে, বুঝতে হবে সেই শ্রেণীর সার সস্তা । 

চাষীভাইর1 যখনই দানাদার সার কিনবেন যে সমস্ত মিশ্র বা যৌগিক সারে কুইন্টাল 
যাতে নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড এবং ( বা ) প্রতি ফসলের খাদ্যবস্তর ভাগ বেশি আছে সাধারণ 
পটাশ আছে তার! যেন বস্তার ওপর খা্ধপ্রাণ- ভাবে সেগুলোর জন্ অন্যান্য খরচাও কম পড়বে। 
গুলো শতাংশ হিসেবে যে অংশ ছাপা আছে এতে পরিবহন খরচ তো কম পড়বেই আবার 
সেগুলো! যোগ দেন। এই যোগ ফল দিয়ে সার প্রয়োগ করার খরচও যথেষ্ট কম পড়বে । 
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গ্রামের ছবি | পবিত্র মুখোপাধ্যায় 


সুর্য উঠল পুবের আকাশে 

সাতটী রঙের ঝিকিমিকি ওঠে 

ওপারের মাঠের ধানের 

সগন্ধার বুকের ঢেউয়ে 

বাতাসের মিষ্টি কাপনে 

সে রঙের ঝলমলানি জাগে। 

ওই দেখ কৃষক আসছে 

বিস্তৃত মাঠের স্বপ্ন কার্তিকের চোখে নিয়ে । 
ওই দেখ কৃষক বধূ 

অবগাহন স্নান করছে 

সূর্য স্থাত ঝিরঝিরে হাওয়ায়_হাওয়ায় ধানের গন্ধ, 
. তার মুখের ওপরে রঙের ঝিলিক। 

সূর্য উঠল, 

এপারের বটের তলায় 

বস এসে সকাল বেলায়। 

আকাশ, সূর্য রোদ 

প্রাণ-বায়ু পরমায়ু দেবে। 

পুবের আকাশে তার অনস্ত ইসার । 
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খাল বিল নালাও সেচের কাজে বড় আশীর্বাদ । 
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ম প্রধান অবদান সেচের। 
আর এই অবদানের ফলেই 


অন্ত 





১৯ 


মেঠে৷ কৰি | বাউল দাশ 


মেঠো কবি হতে হবে; ফিরে আসি ধূলিডোবা বাংলার গ্রামে. 
যেখানে মাঠের বুকে অজস্র শস্তের স্বপ্ন কৃষকের আশার ইঙ্গিত 
পোড়ে নাটমঞ্চে যেন দেবতার! লঘুপায়ে নামে 

নতুন আলোর ছন্দে বুকের রক্তে বাজে কোন্‌ সে সঙ্গীত ? 


বিকলাঙ্গ মাটির ফাকে আশা আর নিবাশার ছবি 

উদ্ভিন্-যোবণ! ধরিত্রী যেন অস্তঃসত্বা হয় 

আসন্ন প্রসব! ভ্রণের আ্তি আজ মোরে করে মেঠো কবি 

লিখব কৃষকের কাব্য, মেছুর সন্ধ্যায় বসে আজ আর প্রেম কাব্য 
নয়! 


যৌবনের শকুত্তল৷ আসবে ন! আজ, বসন্ত স্থৃতি আজ হোক জর্জরিত 
মাঠের না-পাওয়া তাপে ভরে যাবে দেহ আর মন, 
নিঃসঙ্গ একাকী--লিখব ফসলের কাব্য জানি কেউ হবে নাকো! 
প্রীত 
গোধুলিলগনে আমি আনমন1-মাঠ ভতি ধান পাট সরিষার 
বন। 


আজকে শুনব আমি ধানে ধানে বিছানো! মাঠে মাঠে গান 

পুকুরে কীপবে ছায়া, ফাতনায় সহিষ্ণু দৃষ্টি, ঢে কির আওয়াজ 
কবিতায় ধরব ন! রূপসীর রূপের আকাশ । প্রান্তরে সবুজের বান 
লিখব মাঠের কাব্য, পড়ে থাক জীবনের স্বপ্নময় সাজ ॥ 





পেঁয়াজের বাবহার শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, 
ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে রয়েছে। পেঁয়াজের 
চাহিদা তাই যথেষ্ট। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে 
পেঁয়াজের বাজার দরও ক্রমশঃ উচ্চমুখী। 
_ পেয়াজ তাই যথেষ্ট অর্থকরী ফসল। এর চাষ 
ভাল করে করলে কৃষক লাভবান হবেন। 
কিভাবে চাষ করলে ফলন ভাল পাওয়া যাবে সে 

ক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা কর! হল। 
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-ভাল ফসল পেতে গেলে পাঁচটি বিষয়ের 
ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথম ঠিকমত জমি 
নির্বাচন করা, দ্বিতীয়তঃ ভাল জাতের পুষ্ট নীরোগ 
ও তাজ! বীজ সংগ্রহ করা, তৃতীয়তঃ উপযুক্ত সারের 
ব্যবহার করা; তারপর সেচ দেওয়! ও জল নিকাশী 
ব্যবস্থা ঠিক রাখা । তাছাড়া ফসলের পরিচর্যাও 
নিয়মিতভাবে না করলে ভাল ফসল পাওয়া 


যায় না। 


' বন্ুদ্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


জমি নির্বাচন 

পেয়াজ চাষে জমি বাছাইয়ের ব্যাপারে 
_ উপযুক্ত সেচ ও জল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত জমিই 
কৃষককে বেছে নিতে হবে। জমি বেলে 
দোয়াশ ব! পলি দোয়াশ মাটি হওয়াই ভালো! । 
মাটিতে যেন ক্ষার না থাকে দেখতে হবে। অল্প 
কালে! আভা যুক্ত দোয়াশ মাটিতে প্রাণীজ পদার্থ 
ব। জৈব সার থাকলে এবং ছাই জাতীয় উপাদান 
থাকলে, সে জমি পেয়াজ চাষের পক্ষে খুব 
ভালে! । জৈব সার দেয়া হোলে এটেল 
মাটিতেও এর চাষ চলে; তবে ফলন খুব ভালো 
_ হয়না । হাল্কা বেলে মাটিতে জৈব সার দিয়ে 
পেয়াজ চাষ করলে ফলন খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। 
পেয়াজ চাষে সবসময়েই নজর রাখতে হবে যেন, 
জমিতে জল না! জমে ৷ 
জাত 

সাধারণতঃ পশ্চিমবাংলায় যে সব পেয়াজের 
চাষ করা হয় তাদের মধ্যে দেশী পেয়াজ, খোড়- 
পেয়াজ, ছাচি পেঁয়াজ, ছোট পেয়াজ, ফরিদপুরী 
পেঁয়াজ, পাটনাই পেয়াজ, লালগোল পেয়াজ আর 
সাদ! গোল পেয়াজই বিশেষ পরিচিত। সমস্ত 
পেঁয়াজের মধ্যে লালগোল পেয়াজ ও সাদাগোল 
পেঁয়াজই চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ও 
লাভজনক । লালগোল কিন্বা সাদাগোল জাতের 
সুস্থ সবল গাছের বীজ থেকে রবিখন্দে চার! তৈরি 
করে রোয়া প্রথায় চাষ করলে লাভজনক 
ফলন হয়। 
পেঁয়াজ চাষের পদ্ধতি ও সময় 

বছরের প্রায় সব সময়েই পেঁয়াজের চাষ করা 
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চলে। তবে বেশী বর্ষায় বা বেশী গরমে এর চাষ 
ভাল হয়না । চারা রুয়ে বা বীজ পুঁতে 
পেঁয়াজের চাষ করা গেলেও বেশী গরমে ও বেশী 
বর্ষায় গুটি পুঁতে চাষ কর! দরকার । সমতল 
অঞ্চলে শীতকালে ও পাহাড় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে 
পেঁয়াজের চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে পেয়াজ 
চাষে সেচ খুব বেশী দিতে হয়। খরচ তাতে 
বেশী পড়ে। তাই কৃষকরা গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজের 
চাষ পছন্দ করেন না। এসময় বাতাসে , 
তাপমাত্রা বেশী থাকার জন্যে ফসলের বাড়ও 
ঠিকমত হয়না । সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে শ্রাবণ থেকে 
কাতিক মাস পর্যন্ত বীজ ও অস্তাণ মাস পর্যন্ত গেঁড় 
লাগানো যায়। এ ছাড়া মাঘ ফাল্গুন মাসে 
যেসব জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে আমন 
ধান কাটার পরে চারা রোয়া যায়। 
পেঁয়াজ চাষে শল্ত পর্যায় ও জোম প্রথা 
পেয়াজ চাষ করতে হলে কতকগুলি শস্য 
পর্যায় মেনে চলা কৃষকের অবধ্য কর্তব্য। বর্ধাতি + 
পেয়াজ চাষ করার আগে ' মুগ জাতীয় ডাল, 
কলাই এবং পরে মসলা মরিচ, সয়াবীন 
খাড়াথোক। জাতের বাদাম অথবা! লঙ্কা ইত্যাদির 
চাব কর! উচিত। রবি পেঁয়াজ চাষের পরে 
গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি শসা, কীকুড়, ভেণ্ডি 
প্রভৃতি চাষ করা চলে। আবার জোম প্রথায় 
কল! বাগানের মধ্যে শসা বা এ জাতীয় ফসলের 
মধ্যে ফাক! জায়গায় এবং শাক সবজির জমিতে 
সেচ নালার কিনারায় পেঁয়াজের গুটি পুঁতে চাষ 
করলে বাড়তি একট! ফসল পাওয়া যেতে পারে । 
ধর! যেতে পারে; এটি একটি বাড়তি আমন । x 


পেয়াজ রুয়ে চাষ করতে হলে আগে 
২ বীজতলা বা হাপরে চারা তৈরি করে নিতে হয়। 
এই বীজতলা বা হাপরের জমিও পেঁয়াজের জন্যে 
জমি তৈরির নিয়মে তৈরি করে নিতে হয়। 
তারপর জমিটাকে ১০ ফুট লম্বা আর ৪ ফুট 
চওড়া খণ্ডে ভাগ করে তার চারদিকে একফুট 
চওড়া নাল! কেটে আর তার কিনারায় তিন ইঞ্চি 

এ. উচু আইল বেঁধে এক একটি পৃথক হাপর তৈরি 
করতে হয়। হাপরের পাশের এই নালার 
সাহায্যে বীজতলায় অতিরিক্ত জল নিকাশি করে 
দেওয়া চলে এবং এই নালায় বসে আগাছা 

+ নিড়েন দেওয়ার কাজও করা যায়। 

_.. হাপরে বীজ বোনার আগে প্রত্যেক খণ্ডের 
ওপর সমান স্তরে কিছু শুকনে। পাতা বা পোয়াল 
_কুটা সাজিয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সেগুলে! 

₹ পুড়িয়ে দিলে ভাল হয়। কারণ এ আগুন 
দেওয়ার ফলে ছু’ রকমে উপকার হয়। প্রথমতঃ 
আগুনের উত্তাপে মাটির মধ্যে চারার ক্ষতিকর যে 
সমস্ত জীবাণু থাকে তা মরে যায়। দ্বিতীয়তঃ 
জমিতে ছাই ছড়ানোর কাজটাও এরই ছার! হয়ে 

" যায়। বীজতলার জমিতে জৈব সারের পরিমাণ 
বেশ খানিকটা বেশী দিতে হয়। 

দশফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া এক একটি 
বীজতলার জন্যে সর্বাধিক একশো! গ্রাম বীজের 

» প্রয়োজন হয়। এই বীজ থেকে যে চার! উৎপন্ন 
হয় তা দিয়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কাঠা জমিতে 
লাগানো যায়। অর্থাৎ কাঠা প্রতি ৩০-৩৫ গ্রাম 
বীজ ও প্রায় ১} কেজি গেঁড় লাগে। 


বসুন্ধরা £ কার্তিক £ ১৩৭৬ 


বীজতলায় বোনার আগে বীজগুলিকে 
আযাগ্রোসেন জি,এন, নামে ওষুধ মাখিয়ে শোধন 
করে নিতে হয়। পঁচিশ গ্রাম জ্যাগ্রোসেন 
জিঃএন, দিয়ে তিনশে! গ্রাম মতে৷ বীজ শোধন 
কর! চলে। শোধিত বীজের সঙ্গে কিছু কাঠ 
পোড়ানে| ছাই মিশিয়ে নিয়ে বীজগুলি হাপরে 
বুনলে ভাল হয়। হাপরে বীজগুলি সমানভাবে 
ছড়িয়ে দেওয়ার পর কিছু শুকনো গোবর সার 
গুঁড়ো করে বা কম্পোস্ট সার ঝুরঝুরে করে দেড় 
স্থতো মতো পাতলা স্তরে বীজগুলির ওপর 
বিছিয়ে দিতে হবে এবং তা হাত দিয়ে চাপড়ে 
অল্প চাপে বীজের ওপর একটা! জৈব সারের সুস্ষ্ম 
আস্তরণ সৃষ্টি করে দিতে হবে । সব সময়ে মনে - 
রাখতে হবে এই আস্তরণ যেন ছু মিলিমিটারের 
বেশী পুরু না হয়। সার দিয়ে আস্তরণ করার 
পর পাতলা! বিচালীর ঢাকনা দিয়ে হাপরের মাটি 
ঢেকে দিতে হবে এবং এই বিচালীর ঢাকনার 
ওপর ঝাঁঝরী করে হাপরে জল সেচ দিতে হবে। 
এক একটি চল্লিশ ব্গফুটের বীজতলার জন্যে 
প্রতিবারে ৪-৫ গ্যালন জলের দরকার হয়। বীজ 
বোনার প্রথম সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন জল দেওয়া 
দরকার হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে 
প্রতিদিন জল না দিলেও চলতে পারে। জমির 
সরসতা বুঝে তখন জল দিতে হস! দ্বিতীয় 
সপ্তাহে বীজগুলি অস্কুরিত হওয়ার পরে বিচালীর 
ঢাকনা! বীজতল! থেকে সরিয়ে দিতে হয়। চতুর্থ 
সপ্তাহে বীজতলায় ২ দিন বা তিনদিন জল দিলেই 
চলতে পারে। 

বীজতলায় চারার মাঝে ঘাস বা আগাছা 


3২১. 


বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


জন্মালে সাবধানে তা! নিড়েন করে দিতে হবে যেন 
নিড়েন দেওয়ার সময় চারার মাঝ ভেঙ্গে না 
পড়ে। বীজতলার চারাতে রোগ বা পোকা 
আক্রমণের সৃচন। বুঝতে পারলে ৪ 2৪ £ ৫০ 
ভাগের বোর্দো মিকসচার ছিটিয়ে চারার পরিচর্যা 
কর! একান্ত দরকার । পনেরে! দিনের ব্যবধানে 
এই মিকসচার দুবার ছিটিয়ে দিতে হয়। বোনার 
৬-৭ সপ্তাহের মধ্যে চারাগুলি রোপার উপযোগী 
হয়। তখন এই চারা তুলে নিয়ে ক্ষেতে রইতে 
হয়। চারা তোলার কম পক্ষে ২ দিন আগে 
এক ইঞ্চি গভীরতায় জলসেচ দিয়ে বীঞ্জতলার 
মাটিকে ভিজিয়ে দেওয়! দরকার, অন্যথায় চারা 
তোলার সময় চারার শিকড় ছিড়ে যায়। 
দিনের মধ্যে যে সময়টা সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা সেই 
সময় বীজতলা থেকে চার! তুলতে হয়। খুব 
সকালে ব! সন্ধ্যার আগের সময়টাই চার 
তোলার পক্ষে উপযুক্ত । 
জমি তৈরি ও সার দেওয়া 

পেঁয়াজ চাষ করার জন্যে খুব গভীরভাবে চাষ 
দেওয়ার দরকার হয়না । ৩-৪ ইঞ্চি গভীরতায় 
লাঙ্গল দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু বারবার লাঙ্গল 
ও মই দিয়ে জমির মাটি বেশ ঝুরঝুরে গুঁড়ো করে 
ফেলতে হবে। প্রথম চাষের পর বিঘা! পিছু 
৬-৭ গাড়ি জৈব সার দিয়ে ৪-৫ বার সোজাসুজি 
ও আড়াআড়ি চাষ দিয়ে এবং আগাছ! বেছে 
নিয়ে মই দিয়ে জমি চৌরস করে নিতে হবে। 
পেঁয়াজ গাছে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ এই 
তিন রকম খাছ্যেরই দরকার । 

জমি তৈরি করতে শেষ চাষের আগে বিঘা- 


২৪ 


পিছু. ৫০ কেজি সুপার ফসফেট, ২৫ কেজি 


মিউরেট অফ পটাশ এবং ৩৭ কেজি আযামোঃ = 


সালফেট জমিতে দিতে হবে। তাছাড়া, বিঘাপিছু 


:১৩-১৪ কেজি গন্ধক গুঁড়ো দিলে পেঁয়াজের ঝাঁজ 


তারপর জমিটিকে ছোট ছোট টুকরোতে 
ভাগ করে ফেলতে হবে। এই প্রতিটি টুকরোর 


be 


চারদিকে একফুট পরিসর ও ৫-৩ ইঞ্চি গভীর + 


করে নালা কেটে দিতে হবে। এই নালা 
প্রয়োজনমত সেচ দেওয়া ও জ্বল নিকাশের কাজে 
ব্যবহার করা চলবে। জমির) প্রতি টুকরোতে 


আচড়া বা বিদে চালিয়ে জমি থেকে আগাছা বা 1. 


ফসলের পরিত্যক্ত শুকনো জঞ্জাল সব বেছে 


ফেলে দিতে হবে। প্রতি টুকরে! জমিতে তিন 


ইঞ্চি চওড়া ও তিন ইঞ্চি উচু করে আল বেঁধে 
দিতে হবে। 

এইভাবে মাটি তৈরি করে নিয়ে ৬-৭ ইঞ্চি 
দূরত্বের সারিতে ৪-৫ ইঞ্চি ব্যবধানে গুটি বা চার! 
রোয়া চলতে পারে। বীজ তৈরির জন্যে 
পেঁয়াজের গুঁটিই রোপণ করতে হয়। সারি 
থেকে সারির দূরত্ব ৩ ইঞ্চি আর গাছের দূরত্ব 
৪ ইঞ্চি রাখ! যেতে পারে । এইভাবে জমি তৈরি 
হলে বীজতল। থেকে চারা ভুলে এনে বা গুঁটিগুলি 
বাছাই করে নিয়ে রোয়া চলবে । রোয়ার ঠিক 


আগে বা পরে ছু ইঞ্চি গভীরতার ডুবো সেচ 


দিয়ে মাটিটাকে ভিজিয়ে নিতে হয়। রোপণের 


আগে সেচ দিলে কাদার মাঝে গুটি রুইতে & 


অস্থৃবিধ! হয় বলে গুটি রোয়ার বেলায়, পরে সেচ 


৮৮. 


মর 


ক, 
সেচ ও শপ্ত পরিচযী 

চারা বা গুটি রোয়ার পর ৭ থেকে ১০ দিন 
ব্যবধানে জমির সরসতা! লক্ষ্য করে একবার করে 
২ ইঞ্চি গভীরতার সেচ দেওয়া দরকার । 


-. প্রত্যেক দুবার সেচ দেওয়ার পর আঁচড়া টেনে 
_ একবার করে জমির মাটি আলগা করে দিতে হয়। 
- রোয়ার তিন সপ্তাহ পরে বিঘে প্রতি ১৮ কেজি 


_ আযমোনিয়াম সালফেট আর ১৮ কেজি মিউরিয়েট 


অফ পটাশ ছড়িয়ে দিয়ে জমিকে নিড়েন করে 


একবার সেচ দিতে হবে। : শীতকালীন পেঁয়াজ 


দেওয়ার দরকার হয়। 
২-৩ বার সেচ দিলেই যথেষ্ট হয় কিন্তু বর্ষার 


চাষে সময় লাগে ৪ মাস এবং ১০-১২ বার সেচ 
বর্ধাকালীন পেঁয়াজ চাষে 


প্রাচুর্য দেখ! গেলে সেচ দিতে হয়না । অধিকন্তু 


জল নিকাশের ব্যবস্থা করে জমিকে যতটা সম্ভব 





শুকনে। রাখতে হয়। 


রোগ বা পোকার আক্রমণের প্রতিরোধক 
ব্যবস্থা হিসেবে পনেরে! দিনের ব্যবধানে দ্বার 


বহুন্ধর! £ কাতিক £ ১৩৭৬ 
ব্লাইটক্স ডিঃডি,টি,র জলে গোলা মিকসচার 


_ রোপণের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সপ্তাহে ছিটিয়ে দিতে হয়। 


রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা! হিসেবেও এই মিকসচার 
বা. ৫ঃ ৫ £ ৫০ ভাগের বোর্দো! মিকসচার এক পক্ষ 
ব্যবধানে দুবার ছিটিয়ে দেওয়া চলে। পঞ্চাশ 
শতাংশ জলে গোল। ডি/ডিটি, এক কেজি আর 
রাইটক্স এক কেজি একশে! গ্যালন জলে গুলে 
নিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ফসলের ওপর 
ছিটিয়ে দিতে হয়। 


রোগ ও পোকার আক্রমণ এবং তার 


প্রতিকার 

আমাদের দেশে পেয়াজ চাষে একরকমের 
ধসা রোগ দেখা যায় যাকে কৃষকরা ছিটে ধসা 
রোগ বলে থাকেন। এই রোগে পেঁয়াজের 
পাঁতাগুলে। প্রথমে গোলাকার ও খাড়া হয়ে 
ওঠে। তারপরই পাতায় কালে! রংয়ের গোল 
গোল ছোট ছোট দাগ দেখতে পাওয়। যায়। 
তখন থেকেই পাতার ডগার দিক থেকে ঢলে পড়া 
সুরু হয় এবং পেঁয়াজের গুঁটির মাঝখান থেকে 
পচতে আরম্ভ হয়। এ রোগ পেয়াজ চাষের 


Ey 
ধুর 


বস্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা 


পক্ষে খুবই মারাত্মক। এই রোগ থেকে ফসল 
বাঁচাতে ২-৩ বার তামাঘটিত ওষুধ ২ কেজি ১০০ 
গ্যালন জলে গুলে ২১ দিন অন্তর ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 

এই রোগে পাতা চিপসে গিয়ে ডগার দিক 
থেকে পাতাগুলে। শুকোতে থাকে এবং ঢলে 
পড়ে। এই ছুই রোগেই ব্লাইটক্স ডি,ডি,টি,র 
মিশ্রণ জলে গুলে গাছের ওপর ও জমিতে 
ছিটিয়ে দিতে হয়। শিকড় পচ! রোগে জমির 
মাটি আলগ৷ করে দিয়ে: মাটিটাকে শুকিয়ে দিতে 
পারলেও বেশ উপকার পাওয়া যাঁয়। 

ঘীপস বা চোষি নামে এক রকমের 
আণুবীক্ষনিক পোকার আক্রমণেও পেঁয়াজের 
আবাদে বিশেষ ক্ষতি হয়। এ রোগের জন্যে 
জলে গোল! ৫০ শতাংশ শক্তিযুক্ত বিএইচ,সি, বা 
১৫০-৩০০ সি;সি, ম্যালাথিয়ান শতকরা ৫* ভাগ 
ইসি; ৪০-৫০ গ্যালন জলে গুলে ছিটিয়ে দেবেন। 
শহ্য সংগ্রহ 

এই ফসল তৈরির জন্যে চার থেকে পাচ মাস 
সময় লাগে। J 

পেয়াজ সংগ্রহের জন্যে যে ফসল আবাদ 
কর! হয় তার পুষ্পদণ্ড বা কলিটি বেরোবার পরেই 
ভেঙ্গে নিয়ে সবজি হিসেবে ত! বিক্রি করাই 
লাভের বিষয়। যে ফসল বীজ তৈরির জন্যে 
রাখা হবে তার পুষ্পদণ্ডে যতদিন পর্যন্ত দান! বা 
বীজগুলি স্থুপরিপন্ধ না হয় ততদিন পেঁয়াজ জমি 


+ BEIT 
১84 


০ 


থেকে তোল! চলেন! । শস্য সংগ্রহ করার ৫-৬ 
দিন আগে জমিতে একট! সেচ দিয়ে মাটি নরম . 
করে নিতে হয়। তাঁতে কন্দগুলি ফেটে যায়না । 

জমি থেকে ফসল তুলে এনে প্রথমে ঠাণ্ডা 
জায়গায় গাদা দিয়ে হু একদিন রেখে তার পর 
হাওয়ায় বিছিয়ে শুকনে। করে নিতে হয়। 
এইভাবে শুকনো পাত! কন্দ থেকে কেটে ফেলে 
দিয়ে আলে! বাতাসযুক্ত ঠাণ্ডা ঘরে মাচান তৈরি 
করে সেই মাঁচীনের ওপর কন্দগুলি অনধিক 
৪-৫ ইঞ্চি পুরু স্তরে বিছিয়ে রাখতে হয়। সুপক্ 
পেয়াজ এইভাবে বেশ কিছুদিন গুদামজাত করে 
রাখা চলতে পারে।. কিন্তু অপর পেঁয়াজ 
বেশীদিন গুদামে রাখা চলেনা । গুদামজীত করে 


রাখার সময়ও ফসলের ক্ষতিকর. নানারকম 


পোকার আক্রমণ হতে পারে ব| গাদাপচ। রোগ 
লাগতে পারে বলে পেঁয়াজের গাদায় হলুদ পাতা 
কিন্ব নিমপাতা ছড়িয়ে দিয়ে অথবা পীচ শতাংশ 
ডি,ডি;টি, বা দশ শতাংশ বি-এইচ-সি গুঁড়ো 
মণপ্রতি আধপোয়া কমপক্ষে এক ছটাক হারে 
ছড়িনে দিলি দত 
উপসংহার : 

সেচের সাহায্যে চাষ করলে বড় জাতের 
পেঁয়াজ থেকে একরে ১৫০ মণ এবং ছোট জাত 
থেকে ৯০ মণ ফলন পাওয়া যায়।, কেবলমাত্র 
বৃষ্টির জলে চাষ হলে একরে ৬০-১০০ মণ 
পেয়াজ পাওয়া যায়। 





সবজি সাজে পটলের কদর একটু আছে 
বৈকি। উৎসবের বাড়ির ভোজসভায় পটলই 
অনেক সময় উদ্বোধনী ভাষণ দেয়। চৈত্র মাসে 
কচি পটল কার ন! প্রিয় সবজি। কেউ কেউ 
বলেন আলুর পরেই নাকি পটলের আদর । কিন্ত 
- সে যাই হোক, পটল আমাদের খুব প্রিয় সবজি । 
মুখরোচকও যেমন, উপকারীও তেমনি। এমনকি 
এর নরম পাত! ও কচি ডগাও আমাদের খান্ছে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পটল লতাকে আমর! 
চলতি কথায় পলতাও বলি। 


পটলের জন্তে পলি মাটিই ভালো । দোআশ 
ও এ টেল মাটিতেও পটলের চাষ হতে পারে বা 
হয়ে থাকে। কিন্তু পটলের জন্যে সবচেয়ে ভালে! 
বেলে-দোআশ মাটির জমি । তবে জমি নির্বাচনের 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, জমি যেন উচু হয়, বর্ষার 


২৭ 


জমি তৈরি 


জল জমতে না পারে এমন নিকাশি ব্যবস্থা আছে. 
এবং প্রচুর রোদ্দুর পায়। 
_ সব চাবেই জমির জাত যেমন ভালে! হওয়া 
চাই, তেমনি জমি ভালোভাবে তৈরিও করা! চাই। 
তা নইলে জমির মাটি ভালে! হওয়! সত্বেও বাঞ্ছিত 
ফলন দেয় ন।। 
আশ্বিনের মধ্যে লাঙল ও মই দিয়ে জমি ভালো 


ভাবে চাষ দিয়ে বুরঝুরে করে তৈরি করতে হৰে। 


নজর রাখতে হবে, জমিতে যেন আগাছা না 
জন্মায় ৷ জস্মালেও তুলে ফেলতে হবে। ই 

এভাবে জমির মাটি ঝুরঝুরে করার পর 
কাতিক মাসে ৩-৪ হাত দূরে দুরে গর্ভ করতে. 
হবে। প্রতিটি গর্তে ২-৩টি করে পটলের মূল 
বসাতে হয়। মূলের বদলে পটল গাছের লতাও 
বসানো যেতে পারে। মুল বসানোর পর প্রতি 


বনুদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


গর্তে সামান্য খড় চাপ! দিয়ে রাখতে হয়। দিন 
দুয়েক অল্প জল ছিটিয়ে দেয়া ভালো! এই জল 
প্লেয়ে এবং খড়ের গরমে মূল থেকে পটলের 
কচি পাত৷ দেখা দেবে । ৃ 

__ পটলের চার! বড় হলে জমির মাটি উল্টে 
পাণ্টে দিতে হয় কোদাল দিয়ে। প্রতিটি চারার 
গোড়ায় পাশ থেকে মাটি তুলে দিয়ে উচু করে 
দিতে হবে। গাছের গোড়ায় উচু কর! মাটির 
স্তুপের চার ধারে এমনভাবে নাল! করে দিতে হবে 
যাতে গাছের গোড়ার জল বেরিয়ে যেতে পারে। 
কেন না পটল গাছের গোড়ায় জল দীড়ালে খুব 
ক্ষতি হয় গাছের । তারপর জমিতে পাড়ের ওপর 


_-. খড় বিছিয়ে দিলে তার ওপর দিয়ে পটল লত৷ 


_ বেয়ে চলতে পারবে । এর ফলে নিড়েন খরচাও 
খুব কম লাগবে । ূ 

সার | 
দোআশ বা এটেল মাটিতে চাষ করলে 
পটলের জন্যে সারের দরকার হয় । পলি মাটিতে 
পটলের চাষে সারের তেমন্‌ দরকার নেই। 
পুকুরের পাক মাটি, ছাই, গোয়ালের আবর্জনা, 
হাড়ের গুঁড়ে। ইত্যাদি সার হিসেবে ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। তাঁছাড়। একর পিছু ১০-১২ গাড়ী 
গোবর সার এবং ১২* কেজি হাড়ের গুঁড়ো দিলে 
পটলের ফলন খুব ভাল হয়। হাড়ের গুঁড়োর 
_ বদলে সুপার ফসফেট দেয়া চলতে পারে। 
সেচ ও পরিচর্যা 

__ পটলের চাষে সেচের ফল খুব ভালে! হয় 
বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাতিক মাসে 


লাগিয়ে যদি পোষ মাসে ভালোভাবে একবার সেচ 
দেয়া যায়, তাহলে ফাল্ন-চৈত্র মাসেই গাছে ফল 
ধরতে সুরু করে। 

পটলের জমিতে আগাছা জন্মাতে দেয়৷ উচিত 
নয়, এ কথা আগেই বল! হয়েছে। আগাছামুক্ত 
জমিতে ঠিকমতো! জলসেচ দিয়ে এবং কোদালের 
সাহায্যে মাটি উল্টে পাল্টে দিয়ে এমনও দেখ! 
গেছে যে, একই জমি থেকে অনায়াসেই চার 
বছর সমানে পটল পাওয়! যায়। তবে তৃতীয় 


ও চতুর্থ বছরে মূল থেকে গাছ বের হবার আগে 


মাটি আলগা করে নিয়ে মোট! যূলগুলো৷ তুলে 
ফেলতে হবে। প্রতি বছরই গোবর, আবর্জন৷ 
সার ও হাড়ের গুঁড়ো পরিমাণমতে। দিতে হবে। 
উপসংহার 

পুরুষ ও স্ত্রী এই ছুই জাতের পটল মূল হয়। 
পুরুষ মূল থেকে যে গাছ হয়; তাতে ফল ধরে না । 
কিন্তু পুরুষ গাছ স্ত্রী গাছের কাছাকাছি ন! থাকলেও 
পটলের ফসল তোল! যাবে ন|। কেননা, পুরুষ 
গাছ না থাকলে স্ত্রী গাছের পটল কচি অবস্থাতেই 
শুকিয়ে ঝরে পড়বে । সেজন্যে একশ গাছের মধ্যে 
অন্ততঃ ২০টি পুরুষ গাছ থাক! দরকার । 

পটলের মূল ২-৩ বছরের পুরোনো! হয়ে গেলে 
খুব ভালে! গাছ হয় না। এক বছরের ছোট 
সরু মূলই ভালে! ফলনের জন্যে প্রয়োজন। 
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী সংখ্যক স্ত্রী মূল 
কিনে যত্ব ও পরিচর্যার সঙ্গে যদি চাষ কর! যায় 
ফলন যেমন ভাল পাওয়। যাবে, ঘরে অর্থও 
আসবে বেশী। 





২৮ 


চাষের চলতি মরন্থমে মেদিনীপুর ছদিক থেকে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথমতঃ এ জেল! প্রাক 
- খরিফ শস্য ও আমন ধানের ফসল চমৎকার 
উৎপাদন করেছে । সরকারী সূত্রে এমনও বল! 
হয়েছে, প্রাক খরিফ ও আমন ধানের সর্বোচ্চ 
. উৎপাদনে এই জেল! নাকি রেকর্ড করেছে। 
আর, তাছাড়া এ জেলার নান! অঞ্চলের কতগুলো। 
পরীক্ষামূলক প্লটে এমন তিনটি জাতের আমন 
উৎপাদন সাফল্যজনকভাবে কর! হয়েছে, যেগুলে! 
গভীর জলে এক নাগারে ডুবে থেকেও টিকে 
থাকতে পারে। 

উত্তরপ্রদেশে গোগরাঘাটের কৃষি. গবেষণ! 
কেন্দ্র থেকে আমদানী কর! জয়স্তুরিয়! চাকিয়া-৫৯ 
এবং ডি, ডব্লিউ-৬৭৬৭ জাতগুলে! নিয়ে ময়না, 
মহিষাদল ও পটাশপুর থানার অববাহিকায় 
অত্যন্ত অকেজে। ও নীচু জমিতে পৰীক্ষা করা 
হয়েছে। জেলার ১,০০,*০০ একর জলে ডোবা 
_ জমিতে উল্লিখিত জলে ডোব। সহনশীল জাতগুলো! 


রূ 20 


৩-৪ বছর চাষ করার জন্যে একটি কার্যক্রম নেওয়! 
হয়। এই পরীক্ষার ফল জেল কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত 
করেছে। জনৈক সরকারী মুখপাত্রের মতে আগামী 
বছরের খরিফে ২৫১০০* হাজার একর বা তার 
বেশী জমিতে চাষ হবে। গভীর জলে ডোবা 
অবস্থায় সহনশীল এই জাতগুলোর নানা অঞ্চলে 
পরীক্ষামূলক চাষ দেখে কৃষকর। খুবই বিশ্মিত। 
বিশেষ করে জয়সুরিয়ার পরীক্ষ। দেখে কৃষকরা! 
এতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন যে, ওই সব জাতের 
বীজ আগাম কেনার জন্যে তার! দরবার সুরু করে 
দিয়েছেন। 

পূর্ববাংলার চাষ আবাদে বেশ সম্প্রসারিত 
এলাকায় চালু থাকলেও গভীর জলে ডোবা এই 
জাতগুলে! নিয়ে এ রাজ্যে আগে কখনে। কোনে! 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর! হয়নি। রাজ্য সরকারের 
বর্তমান কৃষি অধিকর্তা ডঃ এ, কে, দ্বত্তের 
সাম্প্রতিক এক সফরকালে জলে ডুবে গিয়ে 
মেদিনীপুরের এক বিশাল এলাকার ফসল নষ্ট হয়ে 
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বনুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা 


যাবার সমস্যাটি তুলে ধরা হয়। তখন এই জেলার 
নীচু ও জলমগ্র অঞ্চলের জন্যে উত্তরপ্রদেশে জাত 
জলে ডোব! সহনশীল জাতগুলোর তিনি স্থপারিশ 
করেন। তিনি উত্বরপ্রদেশের গোগরাঘাটের 


কৃষি গবেগণ! কেন্দ্র থেকে ৭০০ কেজি বীজ. 


আনার ব্যবস্থা করেন। 
পরমানন্দপুর গাঁয়ের কৃষক কালিপদ সামন্ত 
জয়ন্ুরিয়ার যে পরীক্ষামূলক চাষ করেছেন, তা 


সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অঞ্চলটি 


ময়না ব্লকের অন্তর্গত নীচু জমির এক ভালে! নমুনা । 
কাতিক মাসেও জমিতে প্রায় ২২-৩ফুট গভীর 
জল দীড়িয়ে। অথচ শস্যের অবস্থ! খুব ভালো 
স্-গাছে ফুল আসছে প্রায়। 

ময়না থানার অন্তর্গত চণ্তীয়া নদীর উপকূলে 
প্রায় এক বিঘার আরেকটি প্লট দেখা গেল। 
ওখানেও জয়স্থয়িয়া শস্যের ফুল এসেছে। প্রায় ১১ 
ফুট গভীর বস্তার জলে পনেরে! দিন ধরে ডুবে ছিল 
ওই ফসল । কিন্তু আশ্চর্য, বন্যার জল সীমার সঙ্গে 
পাল্প। দিয়ে জয়ন্থরিয়! জাতের ধান গাছ আরো 
লগ্ব। হয়ে গিয়ে ১২ ফুট হয়ে উঠল। এই প্রথম 
চণ্তীয়। নদীর উপকূল অঞ্চলে ধানের চাষ হলো । 
. এ জমি অনাবার্দীই থাকে এবং খরিফে গভীর জল 


* ড়িয়ে থাকার জন্যে কোনদিনও চাষও হোত না। : 


একর প্রতি এ বছর ২৫ মণ উৎপাদনের আশ! 
নিয়ে, সামনের বছরের জন্যে আশ! কর! হচ্ছে, 
চণ্ডীয়| নদীর সমগ্র উপকূল জুড়ে প্রায় ১২০০ 
একরে এ জাতের ধানের চাষ করা হবে । 


যেখানে এখন প্রায় ৩ ফুট গভীর জল দাড়িয়ে, 
মহিযাদল ব্লুক-১ এর অধীন সেই পীচবেরিয়। 
অঞ্চলে এখন চাকিয়া-৫৯ জাতের ধানের ফসল 
কাটার প্রায় সময় হয়ে গেছে। আশা করা 
যাচ্ছে, এখানে একর প্রতি প্রায় ২৫ মণ ধানের 
ফলন পাওয়! যাবে । জলে ডোবা অবস্থা সহন- 
শীল এই জাতগুলোর পরীক্ষামূলক চাষ দেখতে 
কৃষকরা! খুব উৎসাহ বোধ করছেন। স্থানীয় 
ব্লকের জলমগ্র ৪ হাজার একরের মধ্যে প্রায় ২২ 
হাজার একরে চাকিয়।-৫৯ জাতের ধান চাষ কর! 
সম্ভব হবে আগামী বছরে। অত্যধিক বৃষ্টি বা 
বন্যায় বছরে ফসল নষ্টের বীমা হিসেবে এই 
জাতটিকে তিনি মনে করেন। এই জেলায় জলে 
ডুবে ধান নষ্ট হওয়ার ঘটনা! প্রায় প্রতি বছরই 
ঘটছে। এই ধানের সন্ধান কৃষকদের মনে সাহস 


ও উৎসাহ এনেছে। 


পরমানদ্দপুর হাই স্কুলের ময়দানে এক জন- 
সভায় জেল! সমাহ্তা শ্রী বি, আর; চত্তবর্তা এবং 
অপর কৃষি অধিকর্তা শ্রী এ, টি, সান্যাল ভাষণ 
প্রসঙ্গে কৃষকদের রাজ্য কৃষি বিভাগের সঙ্গে 
স্ন্দর সহযোগিতার জন্যে অভিনন্দন জানান। 
গভীর জলে ডোবা অবস্থা সহনশীল জাতগুলোর 
এই পরীক্ষামূলক চাষের বর্তমান পর্ব আগামী 
বছরে আরে! বিস্তৃত এলাকায় ব্যাপক হারে 
সম্প্রসারিত হয়ে কৃষকদের উৎপাদন বাড়াবে বলে 
ভারা আশ! করেন। 


৩০ 





অত্রাণ এসে গেলে! ৷ খরিফের শেষ, রবির 
স্থুরু। খরিফের প্রস্থান আর রবির প্রবেশের 
এই অগ্রাণে আমন ধান কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। 
আমন ধান তোলার পর অস্বাণের জমিকে তো 
ফেলে রাখ! যায় না। তাছাড়া যেখানে ধান 
কর! হয় নি, এমন জমিও অপেক্ষা করে ছিল 
এই অগ্তাণের জন্যে । ক্ষেতে যে সব ফসল ছিল 
সে সব সম্বন্ধেও অত্রাণে অনেক কিছু করার 
আছে। এই অস্রাণে তাই অনেক কাজ কৃষকের । 

এখন অধিক ফলনশীল গমের জন্যে জমি 
তৈরি করতে হবে, বীজ বুনতে হবে, প্রাথমিক 
সার দিতে হবে। ভুট্টার জম্যো এখন সেচের 
ব্যবস্থা করতে হবে। চাপান সার দিয়ে শস্যের 
পরিচর্যা! করতে হবে। করতে হবে আখের. 
তদারকি, আলুর পরিচর্ধা, সেচ ব্যবস্থা এবং 
রোগপোক। দমনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


৩১ 


মুস্ুরির জণ্তেও রোগপোক। দমন এবং সেচ ও 
পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। আর করতে 
হবে বোরো! ধানের চাষ। তার জন্যে জমি ও 
বীজতল! তৈরি, সার দেয়! ও বীজ বোনার আগে 
পরিচর্যার দিকে নজর রাখতে হবে এসময় । 
অধিক ফলনশীল গম 

জমি তৈরি 

গম চাষের জন্যে দোয়াশ মাটিই ঠিক। 
তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, জমিতে যাতে ক্ষার ও 
অন্ন নাথাকে। সেচ ও জল নিকাশের স্থবিধ! 
যাতে থাকে সেদিকেও দেখতে হবে। জমিতে 
অশ্নত্বের ভাগ যদি খুব বেশী থাকে (পিঃএইচ; ৫.৫ 
এর নীচে )১ তাহলে জমিতে নাইট্রো ফসফেট সার 
দিয়ে জমিকে স্বাভাবিক করে নিতে হবে। 

লাঙ্গল দিয়ে ৩-৪ বার জমি উল্টে পাল্টে চাষ 
করে জমি তৈরি করতে হবে। চাষ খুব গভীর 


বন্ুদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্য! 


করে দিয়ে মাটি ঝুরকুরে করে নেয়! উচিত। 
বীজ বোনার ৭ দিন আগে সেচ দিয়ে জমিতে 
জে! এলে তিনবার হালকা চাষ দিতে হবে এবং 
মই দিয়ে জমি সমান করতে হবে। 
জমি তৈরির সময় সার 

প্রথম চাষের পরেই জমিতে একর পিছু ৩টন 
(৮১০ ) গাড়ী কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পচ! সার 
দিতে হবে। মাটি পরীক্ষ! করে দরকার মতে! 
রাসায়নিক সার হিসেবে একর পিছু ৪০ কেজি 
নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরিক এসিড এবং 
২০ কেজি পটাশ দিতে হবে। শেষ চাষের আগে 
সবটা ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন 
জমিতে দিতে হবে। বাকী নাইট্রোজেন বীজ 
বোনার ২০-২৫ দিনের মগ্যে দিতে হবে। 

প্রথম সার যখন দেবেন তখন উইপোকা 
দমনের জন্যে কীটনাশক ওষুধ শতকরা ৫ ভাগ 
শক্তিযুক্ত অলডরিন ৰব! হেপ্টাক্লোর ব! ক্লোরডেন 
গুঁড়ো বা শতকরা ১০ ভাগ শক্তির বি,এইচ/সি, 


গুড়ে! একর পিছু ১৫-২০ কেজি দিয়ে দেবেন। 


. কি বীজ ব্যবহার করবেন 

সফেদ লারমা, ছোটি লারমা, কল্যাণ সোনা 
প্রভৃতি জাতের গম নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি 
অর্থাৎ অস্ত্রাণের স্বরুতেই বোনা ষায়। আর, 
সরবতি সোনারা ও সোনালিকা গম বোনার 
উপযুক্ত সময় এই অধ্জাণ। একটু শেষের দিকে 
বুনতে হোলে সরবতি সোনার! ভালে! । 


ভুট্টা 
সেচ 


ভুট্টার জন্তে এখন সেচের দিকে বিশেষ নজর 


৩২. 


দেয় দরকার। জল দেবেন ভুট্টা গাছের পাতা! 
গুটিয়ে যাবার আগেই। আবার জমিতে জল 
নিকাশের দিকেও লক্ষ্য দেবেন, কেননা ভুট্টা গাছ 
জল দীড়ানো সহ্য করবেনা । শীতকালে মোট 
৪-৬ বার সেচের দরকার । অধ্রাণের প্রথমেই 
যদি বীজ বোন! হয় তাহলে আপাততঃ বোনার 
আগে একবার সেচ দিলেই হবে। 

সার 

. চার! ওঠার মাসখানেক পরে গাছের ছটা 
পাতা বার হলে একর প্রতি ১৫ কেজি নাইট্রোজেন 
জমিতে ভালো করে মিশিয়ে দেবেন। 

পরিচর্যা 


প্রথমবার সার দেবার পর গাছের গোড়ায় 
আলগাভাবে একটু উঁচু করে মাটি দিয়ে দিতে 
হবে। এতে সেচ ও জল নিকাশের সুবিধে হবে। 
শস্তরক্ষা 
চার! ওঠার ২১ দিন পরে শতকরা! ৫০ ভাগ 
শক্তির জলে গোল! বি-এইচসি বা এ একই 
শক্তির ডি-ডি-টি ১২ কেজি এবং আরে! ১ কেজি 
ক্যাপটান ৩০০ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
প্রতি একরে স্প্রে করবেন। 


সেচ ও পরিচর্যা 

মুস্ুরী চাষে খুব বেশী জলের দরকার হয় না। 
তবে বীজ বোনার সময় জমির রসের দিকে নজর 
রাখা দরকার । এই অস্ত্রাণে সেচের খুব একটা 
দরকার নেই। তবে বীজ বোনার ২০-৩০ দিন 
পরে নিড়ানি দিয়ে আগাছ। পরিষ্কার করে দিতে 
দিতে হবে। - 


/ 


রোগ ও কীটশক্রু দমন 

a বাংলাদেশে মুসুরীর ক্ষেতে ছত্রাক রোগের 
_ আক্রমণ হয়। এ রোগ দমন করতে হলে এক 
গ্যালন জলে ২০-৩০ গ্রাম ব্লাইটকস, এই হিসেবে 
প্রতি একরে ২ কেজি ব্লাইটকস বা ক্যপটান ১ 
কেজি জলে মিশিয়ে জমিতে ছিটোতে হবে। 


আখ 

ত্দারকী 

অস্রাণে যদি চারার বয়স ২ মাসহয়, তাহলে 
গাছের গোড়ায় মাটি টেনে দিতে হবে। তার 
আগে অর্ধেকট! আযমোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া 
জমিতে দিন। 
শত্যরক্ষা 

 ডোরা ধসা রোগ আখের পক্ষে মারাত্মক । 


বনুদ্ধর! £ কাঠিক £ ১৩৭৬ 


এতে আখের ভেতরে লাল সাদ! দাগ দেখা যায় 
এবং ডগার পাত! শুকিয়ে যায়। কাজেই রুগ্ন 
আখের গাছ দেখলে গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। তাছাড়া ছিপটি ভুসাও কম 
ক্ষতিকর নয়! আক্রান্ত গাছ থেকে অন্যান্য 
গাছকে বাঁচাতে রুগ্ন গাছের ডগা ভেজা কাপড়ে 
জড়িয়ে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 
মাজর! পোক! ও ডগ! ছিদ্রকারী পোকার 
আক্রমণ হলে আখের আক্রান্ত শুকনো পাতা 
ডগা শুদ্ধ, কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আলোক 
ফাদ পেতে প্রজাপতি মেরে ফেলতে হবে। 
পাতায় ডিমের দাগ দেখ! যেতেই ডিম নষ্ট করে 
ফেলতে হবে। তাছাড়া আক্রান্ত জমিতে এনড্রেক্স 
২০ ই-মি ১ গ্যালন জলে ১০ সি-সি হিসেবে 





বহ্ধুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


১৮-২০ গ্যালন বিঘা পিছু ছিটিয়ে দিন। আর 
বি-এইচ-সি শতকরা ৫* ভাগ বা ডি-ডি-টি 
৫০ ভাগের মিশ্রণ পাতায় ছিটিয়ে দিতে হবে। 
আলু 
পরিচর্যা 
কাণ্তিকে আলু লাগালে এই অস্্রাণে চারার 
বয়স ১ মাস। এখন জমিতে ভালো করে নিড়েন 
দিয়ে গোড়ায় মাটি টেনে ভেলি বেঁধে দিতে হবে। 
অস্রাণের শেষের দিকে দরকার বুঝে আবার ভেলি 
বেঁধে দিতে পারেন। 
সেচ 
আলু বসানোর পর থেকে গাছ শুকোনোর 
আগে পর্যন্ত সেচ দিয়ে মাটিকে রসালো রাখবেন। 
তবে সেচ একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নয়, বারে বারে 
. অল্প পরিমাণে দেয়া দরকার। ভেলি বাঁধার 
পর ৮-১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। সেচের 
জলে ভেলির অর্ধেকের বেশী না ভোবে যেন, ত! 
দেখ! দূরকার। আলুগাছ্ের পাতা একটু হলদে 
হতে আরম্ভ হলেই, সেচ বন্ধ করতে হবে। 
বোরো ধান 
অস্রাণের প্রথমে লাঠিশাল এবং শেষ দিকে 
ফরমোজান ধান লাগাতে হবে। 
জমি 


বোরো! ধানের জন্যে দোয়াশ বা এটেল 
দোয়াশ ব! এটেল মাটিই ঠিক। তবে সেচ ও 
জল নিকাশ ছুয়েরই ব্যবস্থা থাকা চাই জমিতে। 
ধানের জাত 

তাইচুং নেটিভ-১১ তাইচু-৬৫, আই-আর-৮, 


~ 


শা 


৩৪ 


তাইনান৩ এবং লাঠিশাল--এগুলোই বোরো 
হিসেবে লাগাতে হবে। এক একর জমির জস্তে 
১৮-২০ কেজি বীজ রোয়! করা চলবে। 
বীজ শোধন 

শতকর! ১০ ভাগ লবন জল মিশ্রণে বীজগুলো 
ডুবিয়ে দিতে হবে। ভেসে ওঠ বীজ ফেলে দিয়ে 
ভালো বীজ ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। 
একর পিছু ১৫ কেজি বীজের জন্যে ১৮ লিটার 
জল এবং ১৮ গ্রাম শতকরা ৬ ভাগ শক্তিযুক্ত 
দ্ববণীয় পারাঘটিত ওষুধ মিশ্রণ তৈরি করে তাতে 
বীজ ৮-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। 
বীজতলা 


এক একর জমিতে চার! রোয়ার জন্যে ৪০০ 
বর্গ মিটার বীজতলার দরকার । বীজগতলায় 
চারফুট চওড়া ও প্রয়োজনমত লম্ব! প্লট করে 
নিতে পারেন। তবে চারধারে ৪ ইঞ্চি গভীর 
ও ১ ফুট চওড়া নাল! রাখতে হবে। 

প্রতি ৪০০ বর্গ মিটার বীজতলার জন্তে ৫০০ 
কেজি কম্পোস্ট, ০.৫ কেজি নাইট্রোজেন, ২.৫ 
কেজি ফসফেট এবং ১.২৫ কেজি পটাশ দিতে হবে। 
বীজ বোনার ১৫ দিন অন্তর ২ বার ০.৫ কেজি 


বীজগুলেকে ৬-৮ ঘণ্টা অল্প গরম জলে 
ভিজিয়ে ১ ইঞ্চি পুরু করে মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে 
হবে। তারপর একট! ভিজে চট বীজের ওপর 


চাপ! দিয়ে রাখতে হবে; যতক্ষণ না কল বের - 


হয়। কল বেরুতে লাগে ১$ থেকে ২ দিন। 





এ 





গার 
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৮১০ 


দিলীপ কুমার নাথ 





খীন্ঘ ঘাটতি দূর কর! ও খাছে ্বয়স্তরত! তুলনায় অনেকট। বেড়েছে । যদ্দিও প্রয়োজনের 
লাভের জন্য মোট খাগ্ভোৎপাদন আরও বাড়ানো তুলনায় আজও তা যথেষ্ট নয়। খাগ্য বলতে 
দরকার ৷ এজন্য গত কয়েক বছরে ধান গম আলু সাধারণতঃ তণ্ড'ল জাতীয় খান্ধই আমর! মনে করি। 
প্রভৃতি তুল জাতীয় শস্যের ফলন বাড়ানোর আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য তুল জাতীয় খাতের 
জন্য-চেষ্টা কর! হয়েছে এবং মোট ফলন আগের প্রয়োজন যেমন, তেমন ফল ও সবজির গ্রয়োজনও 


রিসার্চ অফিসার, অরেঞ্জ-পেষ্ট-স্বীম, কালিম্পং । 


৩৫ 


বনুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


কম নয়। সুষম খাবারের জন্য প্রতিদিন তণ্ড,ল 
জাতীয় খানের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ফল ও সবজি 
খাওয়াও গ্ররকার। নানান জাতের ফল তাই 
মানুষের প্রতিদিনের খান্ত তালিকায় স্থান করে 
নিয়েছে। 

বিচিত্র ফলের সমারোহের মধ্যে কমল! লেবুও 
একটি হ্প্রাচীন এবং অতি পরিচিত পুষ্টিকর 
ফল। বাংল! দেশের উত্তরে পাহাড়ী এলাকায় 
এর চাষ। দাঞ্জিলিঙের কমলা লেবু কার ন! 
প্রিয় কল। 

প্রতি বছর কমল! লেবুর বাগান থেকে যে 
ফল আমরা পাই তার চেয়ে বেশী ফল আমর! 
পেতে পারতাম যদি নান৷ রকম রোগ পোকার 
উপদ্রব এই গাছে না হতো। প্রতি বছর 
“লামহিংহে” নামে এক জাতের গুবরে পোকার 
আক্রমণ কমল! গাছের দারুণ ক্ষতি করে। এই 
পোকা কমল! লেবুর গাছের সব চেয়ে বড় শক্রু। 
দাঞ্জিলিঙে খুব কম কমল! লেবুর বাগান আছেঃ 
যা এই পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা 
পেয়েছে। 

এই পোকার হাত থেকে গাছকে বাঁচানোর 
" জন্য নান! রকমভাবে চেষ্টা কর! হচ্ছে। নিত্য 
নতুন কীটত্স রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে তাদের ধ্বংস 
করার চেষ্ট। করা হয়েছে । ফল তাতে পাওয়া 
গেলেও সম্পূর্ণ নির্মূল তাদের করা যায়নি। 
প্রতি বছরই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে কমল! 
বাগানের মালিকদের ৷ 

রাসায়নিক ওষুধের অত্যধিক ব্যবহার ছাড়া, 
কি করে সহজে ও সস্তায় এই সব পোকাকে 


কমলা লেবুর বাগান থেকে দূরে রাখা যায় 
অনেকেই ভাবছেন সে সম্বন্ধে । এই প্রবন্ধে এ 
সম্বন্ধেই বিশেষ করে আলোচন! করা হচ্ছে। 

এই পোকাগুলিকে কিছুদিন ধরে লক্ষ্য 
করার পর মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক দৃষ্টির 
কাছে তাদের ছূর্বলতাগুলি ধরা পড়েছে । তার 
জীবন ইতিহাসই তাকে সহজে পরাজয়ের পথে 
নামিয়েছে। 

বছরের একটি বিশেষ সময়ে কমলা লেবুর 
বাগানে এই পোকাগুলিকে দেখ! যায়। পূর্ণাঙ্গ 
পোকাগুলিকে সহজে পেতে গেলে সেই বিশেষ 
সময়ের গুরুত্ব অনেকখানি । দাজিলিঙে এর! 
দেখা দেয় বছরের প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ 
মে জুন মাসে। পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলির আয়ুও 
বেশ কম, মাত্র ১ মাস। জুলাই মাসের পর 
এদের আর খুব বেশী দেখ! যায় না। এদের 
সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে হলে এদের আকৃতি 
চেনা দরকার (চিত্র নং ১)। বেশ বড় লম্বা! ধরণের 
পোকা। নীল সরু লোমে কম্বলের মত দেহ 
ঢাকা, আর আছে দেহের বিভিন্ন জায়গায় কালো 
কালো দাগ। সংখ্যায় এরা রীতিমত কমই 
দেখা দেয় গাছে। এক একটি গাছে খুব বেদী 
করে হলে ১৫-২০টি পোকা দেখা যায়। 

মনে প্রশ্ন আসতে পারে গাছে পোকা যখন 
খুব বেশী থাকে না, তখন পোকা চোখে পড়ার 
আগে কি করে বোঝা যাবে যে গাছে পোকা 
আছে? তা কিন্তু বোঝ। শক্ত নয়। পোকা খাওয়া 
কমল! গাছের পাত! দেখেই ত! বুঝতে পারা 
যাবে। পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি যখন পাত৷ খায় 


৩৬ 


শা 





কমলার রাজ্য দাজিলিঙ থেকে এই পসরা আপনার কাছে পৌঁছোয়। 


পাতার মাঝে সোজ। বরাবর একটি খাওয়া অংশ 
দেখা যায়। ২নং ছবিতে ত বোঝা যাচ্ছে। 
এ রকম খাওয়া পাতা থেকে নিশ্চিত হওয়! যায় 
যে আশেপাশে পোকা রয়েছে। 

এবার এদের চালচলন সম্বন্ধে একটু আলো- 
চন! করা যাক। এই পোকাগুলি খুব কুঁড়ে 
স্বভাবের। মে-জুন মাসে গাছে একটু বাঁকা 
দিলে এর! টপাটপ গাছতলায় পড়ে যায়ঃ 
উড়েও যায় না। তখনই ধরে ধরে মেরে ফেলতে 
হয়। মেরে ফেল! শক্ত নয় কারণ সংখ্যায় তো 
১ তার! বেশী নয়। 

জুন মাসের প্রথম দিক থেকে এরা ডিম 
পাড়তে শুরু করে। সন্ধ্যেবেল! টর্চ নিয়ে বাগানে 
গেলে দেখা যাবে গাছের গুড়িতে পোকাগুলি 


ডিম পারবার চেষ্টা করছে। গাছের গুড়ির একটি 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই পৌকাগুলি সাধারণতঃ ডিম 
পাড়ে। মাটি থেকে ২$ফুটের মধ্যে এই 
জায়গাটায় যদি চুন লেপে দেওয়া যায়, 
তাহলে ডিমগুলিই শুধু মরবে নাঃ বাগানটা 
দেখতেও সুন্দর লাগবে। 

কথায় বলে শক্রর শেষ রাখতে নেই ৷ হয়তো 
কোন ফাকে একটি ডিম বেঁচে গেলো, তা থেকেই 
যে পোকা হবে, গাছের ক্ষতি করার পক্ষে তাই 
যথেষ্ট । ডিম থেকে বেরিয়েই গাছকে খেতে শুরু 
করবে। এ খাওয়া একটুখানি খাওয়া নয়, 
বছরের বাদবাকি সময় ধরে গাছের গু'ড়িকে 
ফুটে! করে মাজার রস শুষে নেয়। 

ছোট এই পোকাগুলি খাওয়ার পর করাতে 


৩৭ 
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কাটা কাঠের গুঁড়োর মত গুড়ে! যেখানে ওরা 
আছে সে পথে ফেলে যায়। এঁ চিহ্ন দিয়েই 
ওদের বের কর! যায়! ডিম থেকে বেরিয়েই 
কাটতে শুরু করে; তাই তখনও পর্যন্ত ওর! গাছের 
ভিতরে দুকে শক্ত ব্যুহ রচনা করে উঠতে পারে 
না। গাছের গুড়ির মধ্যে শক্ত ব্যুহ তৈরী কর! 
অবস্থায় পৌঁছতে ওদের দিন তিরিশেক সময় 
_লাগে। এই আর একটি সময়, যখন পোকা- 
গুলিকে সহজে ধ্বংশ কর! যায়। বাগানে গিয়ে 
কাঠের গু'ড়ো গাছের গু'ড়ির গায়ে দেখা গেলেই 
বোঝ! যাবে পোক! সেখানে আছে। পোকা 
দেখা মাত্রই চিমটি দিয়ে চটকে মেরে ফেলতে হবে। 

এইভাবে মার! ছাড়! একট! সাধারণ ওষুধের 
কথা এখানে বলছি। ওষুধের নাম একেবারে 
করবে! ন! বলে ঠিক করেছিলাম তবু একটা 
ছোট ওষুধের নাম করছি। ওষুধটি হলে! Para 
-di-chlorobengene | খুবই চলতি পরিচিত 





১) লামহিংয়ে ব! গুররে 


ওষুধ ৷ কাঠের গুঁড়োগুলে! দেখা গেলে ত 


ক 


~~ 


পরিষ্কার করে ছোট এক চিমটে ওষুধ ভিতরে « 


ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর এ ফুটোটি আল- 
কাতর! দিয়ে বুজিয়ে দিতে হবে। রাস্তা থেকে 
নেওয়া আলকাতর1 বড় শক্ত । একটু গরম করে 
নরম করে নিতে হবে লাগানোর আগে! এর 
থেকেই দেখ। যাচ্ছে যে একটু পরিশ্রম করলেই 
অতি অল্প খরচে বা বিন! খরচে কমলা লেবু 
গাছের এই বড় কীটশক্রকে ধ্বংস করা যায়। 
এই কমল৷ লেবুর বাগানে কাজ করতে আমার 
আগে কখনও মনে হয়নি যে দেখে এত শেখা! যায়। 
ভাই মাঝে মাঝে মনে হয় এমনি করে শুধু 
দেখলে হয়তো আরও অনেক শক্রর মোকাবিলা 
কর! যেতো! । সকলেরই কিছু দুর্বলতার স্থান তো 
থাকবেই ৷ সৃষ্টিকর্তা কাউকেই ক্রটিমুক্ত করে 
না পাঠিয়ে তার বিরাট ক্রটিতে তিনিই সৃষ্টিতে 
বীধ। পড়ে রয়েছেন। 


৩৮ 


পর 


শি 








জেলার প্রধান খাদ্যশস্য ধানের ফসল প্রায়ই 
খরায় আক্রান্ত হয়। 

সেজন্তেই বর্ধাকালীন বৃষ্টির যে হুযোগটুকুই 
পাওয়া যায় তা খরিফ শস্ত উৎপাদনে যাতে 
লাগানো যায়, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ 
জেলার কৃষকদের কাছে এই বছর দুটি প্রস্তাব 
দিয়েছেন। 

ক) একটি হলোঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী 
বৃষ্টিকালের মধ্যে অথব! এই বৃষ্টিকাল শেষ হবার 
ঠিক পরেই যেসব জাতের ধান পাকে, সে জাতের 
ধান উৎপাদন করা । এই বছরে এই জাতের 


৩৯ 
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ধান মোট যত জমিতে বোনা হয়েছিল তার 
- পরিমাণ অনুমান কর! হয়েছে ২০,০০০ একর। 
এবং এই জাতের ধান কৃষকদের কাছে খুবই. 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আশাকর! যাচ্ছে 
আগামী বছর আরও বেশী জমিতে এই ধানের 
চাঁষ কৃষকরা! করবেন। ক 

খ) অন্যটি হলো, যে সব উঁচু জমিতে ধান 
চাষ লাভজনক বলে মনে হয়নি, সেই জমিতে 
অসময়ের ফুলকপি, টম্যাটোঃ আলু! মূলো এবং 
ম্পিনাক শাকের চাষে উৎসাহ দেওয়!। 

এইসব সবজির চাষ এ জেলায় আগে 
হতোনা । রাচীর জলহাওয়| অনেকটা এ 
অঞ্চলের মত। সেখানে এইসব সবজির চাষ 
অনেকদিন থেকেই হচ্ছে। সেখানকার কৃষকরা 


কিভাবে এসব সবজি চাষ করছেন, ত| দেখানোর 





জন্য এ বছর এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
বিভাগ থেকে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এ ছুই 
জেলার প্রতি জেল! থেকে ১০০ জন কৃষকের 
একটি করে দল রণচী পাঠানো হয়েছিল। তারা 
রাচী জেলার নিবিড় তরি-তরকারী উৎপাদনের 
জায়গাগুলি, যেমন--ছটিয়া, পাঁজতুর ও পিথো- 
রিয়াতে বর্ধাকালীন ফুলকপি ইত্যাদি চাষ প্রত্যক্ষ 
ভাবে দেখেন ও স্থানীয় কৃষকদের সংগে এ 
বিষয়ে আলোচনা করেন। 


রাচী থেকে দেখে আসার পর অযোধ্যা 


পাহাড়ের পাদদেশে বাঘমুণ্ডি ব্লকে শীতের 
তরকারী যেমন ফুলকপি, টম্যাটো, যূলো স্পিনাক 
শাকের মৌসুমী চাষের ১৫০টি প্রদর্শন এবং 
মৌস্থমী আলু চাষের ৫০টি প্রদর্শন ক্ষেত করা 


৯. 


kc 


চাষের প্রদর্শন ক্ষেতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
দশটি । প্রতিটি সবজি চাষ করা হয় প্রায় দু 
কাঠার মত জমিতে । 

সাধারণ এবং রাসায়নিক সার যা ব্যবহার 
করা হয়েছিল, তা হলো, একর প্রতি ৫.০০ মেঃ 
টন সাধারণ সার, ১৮০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, 
৬০ পাউণ্ড পি২ও৫ এবং ৬* পাউণ্ড পটাশ। 
প্রারম্ভিক মাত্র। হিসাবে দেওয়! হয়েছিল ৬০ 
পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৬০ পাউণ্ড পি২৪৪ এবং 
৬০ পাঁউণ্ড কে১ও এবং বাকি ১২০ পাউণ্ড 


নাইট্রোজেন একবারে ন! দিয়ে জমির ওপর 


সার হিসেবে দ্বারে ভাগ করে দেওয়া হয়। 
এর ওপরে ফুলকপিতে একরপ্রতি ৭ পাউণ্ড 
সোহাগ! রাসায়নিক সারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া 
হয়। ফুলকপির বেলায় অবশ্য শতকর! ০.১ 
আমোনিয়াম মলিবডেট সম্বলিত একটি ওষুধও 
স্প্রে করে দেওয়৷ হয়। স্প্রে কর! হয় তিনবার, 
প্রথমে চার! অবস্থায় দ্বিতীয়বার চারা পৌতার 
তিন সপ্তাহ পরে এবং তৃতীয়বার, দ্বিতীয় স্প্রের 
ছুই সপ্তাহ পরে। এই স্প্রের কাজ বর্ষাকালে 
যাতে ফলপ্রন্ হয়, তারজন্য ঠেক্‌নো এবং ঢাকনা 
ছইই ব্যবহার কর! হয়েছিল। 

এই প্রদর্শন ক্ষেতের ফলন খুবই ভাল হয় 
এবং কৃষকরা এই ফসল দেখে খুবই উৎসাহী 
হন। এবং নিজেদের জমিতে এই চাষ করার 
জন্য অনেকেই আগ্রহী হয়েছেন। ফুলকপির 
চাষ করা একটি ছু কাঠার জমি থেকে ৩২-৪ 
মাসের মধ্যে খরচ খরচ! বাদে মোট আয় হয়েছে 


বনুদ্ধযা £ কাতিক £ ১৩৭৬ 


৫* টাকা । অর্থাৎ একরপ্রতি আয় দীড়ায় 
১১৫০০ টাঁকা। অন্তান্ত তরি-তরকারীর প্রদর্শন 
ক্ষেতগুলি থেকেও এইরকম লাভের অভিজ্ঞত৷ 
হয়েছে। আগে কৃষকরা এইসব জমি থেকে 
ভুট্টা, জোয়ার এবং আউশ ধান বুনে ছু-কাঠার 
একটি জমি থেকে ৩-৪ টাকার মত পেতেন। 
অৰ্থাৎ একরপ্রতি ৯০ থেকে ১২ টাকা । 

প্রদর্শন ক্ষেতগুলির ফলন দেখে বোঝা যাচ্ছে 
যে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও 
বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং বর্ধমান জেলার 
উত্তর অঞ্চলে ( আসানসোল মহকুম! ) যেখানে এই 
ধরণের মাটি রয়েছে ও মৌসুমী বৃষ্টির স্থৃবিধা আছে, 
সেখানে এসব সবজি যেমন ফুলকপি; মূলে! 
টম্যাটো, আলু প্রভৃতির চাষ করে এ জমিগুলিকে 
অর্থকরী কাজে লাগানো যেতে পারে। এই 
সময়ে উৎপন্ন সবজি বিপননের জন্যও চিন্তা করতে 
হবেনা । কারণ কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের 
শহরগুলি+ যেমন দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ 
ও টাটানগরে এর ভালো! বাজার পাওয়। যাবে। 
এইসব অঞ্চলের কৃষকদেরও আয়ের নতুন পথ 
হবে। তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থার যে উন্নতি হবে 
তাতে সন্দেহ নেই। বেশী করে এইসব সবজি 
উৎপন্ন করতে পারলে ক্রেতারাও জিনিসগুলি 
সুবিধা দরে পাবেন। এখন এসব জিনিস রাজ্যর 
বাইরে থেকে চালান আসে। তাই এর দাম 
অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। নিজেরাই উৎপন্ন 
করতে পারলে বাইরের আমদানির ওপর নির্ভর 
করতে হবে না। 


সী শি 


৪১ 


এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে পশ্চিম- রঃ 
বাংলার সব জেলাতেই। এ খবর এসেছে 
গ্রামের লোকের কাছ থেকে। এসেছে সরকারী 
স্থত্রে। নিজের চোখে তা দেখার জন্য সম্প্রতি 
গিয়েছিলাম হুগলী জেলায়। হাতে সময় বেশি 
ছিল না, তাই হুগলী জেলার একটি অংশ মাত্র 
দেখার সুযোগ হলে। | 

চু'চুড়া থেকে বেড়িয়ে, পোলবা থানার মধ্যে 


দিয়ে ধনেখালি হয়ে তারকেশ্বর পর্যন্ত চলেছি। 
রাস্তার ছু ধারের ক্ষেত যতদূর দেখ! যায় ধানের ?। 
ভারে নুয়ে পড়েছে। ধান গাছের রঙ কোথাও 


তখনও সবুজ, কোথাও পেকে সোনার বর্ণ 
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নিয়েছে । ধান কাটাও চলেছে কোন কোন 
হজায়গায়। কোথাও আবার ধান কেটে খামারে 
তোলাও হয়ে গেছে। ু 

ছুধারে দিগন্ত প্রসারী সবুজের সমারোহ 
দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি । যাত্রার ক্ষণিক 
যতি হলে! ধনেখালি ব্লক খামারে এসে । হুগলী 
জেলার বর্তমান চাষ প্রগতির একটি সমীক্ষাও 
সেখানে বসে নেওয়। গেলে! । 

কাঠিক মাস কৃষকদের কাছে বড় প্রয়োজনীয় 
মাস। ছুটি চাষ খতুর সংযোগস্থল বল! চলে । 
খরিফ খন্দের শেষ পর্যায়ের চাষ, সঙ্গে সঙ্গে রবি 
চাষের প্রস্তুতি। ধান কাটা হলে সেই জমিতে 
কু আর কি শস্যের চাষ করা যায়, তার পরিকল্পনা ও 
প্রস্তুতি এখনই কর! দরকার ৷ 

এই অঞ্চলের বেশির ভাগ জমিই নীচু । তাই 
স্থানীয় ভাল জাতের ধানের চাষই হয়েছে সে সব 
জমিতে । উঁচু জমি মাত্রেই অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ কর! হয়েছে । এ বছর এই জেলায় 
আউশ ও আমন ধান মিলিয়ে এক লক্ষ একরের 
বেশি জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করা 
হয়েছে! লক্ষ্য যদিও আরও বেশি ছিল। সে 
লক্ষ্যে পৌঁছোতে না পারলেও গত বছরের তুলনায় 
এ বছর আরে! অনেক বেশি জমিতে এই ধানের 
চাষ কর! হয়েছে । অধিক ফলনশীল জাতের মধ্যে 
এখাঁনে বেশির ভাগই ব্যবহার কর! হয়েছে আই- 
আর-৮ পদ্মা ও জয়।। যেসব জমিতে এই ধানের 
চাষ কর! হয়েছিল; তা বেশির ভাগই কাট হয়ে 
গেছে। 

কয়েক বছর আগেও খুব বেশি কৃষক একই 
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বনুন্ধর! £ কাতিক £ ১৩৭৬ 
জমি থেকে একটির বেশি ফসল তোলার কথ] চিন্তা! 
করতে পারতেন নী। আমন ধানের চাষ যে 
জমিতে হতো! সেখানে ধান কাটার পর আর 
বিশেষ কিছু করা সম্ভব হতো না। 

এখন সেচের ব্যবস্থা বাড়ার ফলে হুগলী 
জেলার চাষ পর্যায়ও ব্যাপকতর করা সম্ভব 
হয়েছে। ধান ব! পাট কাটার পর যেসব জমিতে 
সেচের স্থবিধা আছে, সেখানে আর একটি ফসল 
সকলেই করছেন। 

হুগলী জেল! আলু চাষের জন্যে নামী । যেসব 
জমিতে পাটের চাষ হতো; সেসব জমিতেই 
কেবল পাট কাটার পর আলুর চাঁষ কর! হোত। 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান চলতি ধানের চেয়ে 
আগে কেটে ঘরে তোলা সম্ভব হচ্ছে বলে, সেই 
জমিতে চাষ দিয়ে আলু চাষের জন্য জমি তৈরী কর! 
শুরু হয়ে গেছে। কৃষকরা অপেক্ষা করে আছে 
অল্প বৃষ্টির আশায়। 

এ অঞ্চলে একটি চলতি বিশ্বাস আছে যে কালী 
পুজোর সময় এক পসল৷ বৃষ্টি হবেই । তাতে 
জমি বীজ বোনার পক্ষে সরস হবে। এর পরই 
কৃষকরা আলুর বীজ লাগানো শুরু করে দেবেন। 

এ জেলায় প্রায় ৫৪ হাজার একরে আলুর 
চাষ হয়ে থাকে। এখন আরও বেশি জমিতে 
যদিও কৃষকরা! আলুর চাষ করতে পারেন, কিন্তু 
ভাল জাতের বীজ না পাওয়া যাওয়ায় অনেক 
কৃষকই কম জমিতে এর চাষ করছেন। এখন 
মোট আলুর চাষের জমির পরিমাণ কমে তাই 
৪৫ হাজার একরে দীড়িয়েছে। রেঙ্গুন বীজই 
কৃষকদের পছন্দ। এই বীজ পাওয়ার জন্য 


বসুন্ধরা! £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


কৃষকরা তাই খুবই আগ্রহী। 

তবে গমের চাষ এ জেলায় ক্রমশঃ বাড়ছে। 
. আগে এখানে গমের চাষ সামান্ত পরিমাণ জমিতে 
হতে| ৷ এখন এর চাষের জমি বেড়ে গত বছরে চাষ 
হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার একরে । এ বছর আশা 
কর! যাচ্ছে প্রায় ৫০ হাজার একর জমিতে গম 
চাষ করা হবে। সবই অধিক ফলনশীল জাতের 
গম । 

গম চাষের জমির এলাক! বাড়ার অন্যতম 
কারণ সেচের ব্যবস্থা ব্যাপকতর হওয়া । খরিফে 
১ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে এখন সেচের 
জল পাচ্ছে। দামোদরের জল ছাড়! এই সেচ 
দেওয়৷ হচ্ছে, গভীর, অগভীর নলকূপ থেকে; 
তাছাড়া আছে নদী থেকে পাম্প করে জল তুলে, 
পুকুর, কুয়ে! ইত্যাদি থেকেও ৷ এ জেলায় প্রায় দেড় 
হাজার অগভীর নলকূপ করা হয়েছে। গভীর 
নলকৃপের সংখ্য! ১১৭টি। নদীর জল থেকে সেচ 
দেওয়ার ব্যবস্থা! রয়েছে ৯৫টি। 

এইসব ছোট বড় সেচ ব্যবস্থ! থেকে খরিফে 
প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে সেচ দিতে পারলেও 
রবিতে এখনও খুব বেশি জমিতে সেচের জল 
দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। বর্তমানে ৬৫ হাজার 
একরে রবিতে সেচের জল দেওয়া মাত্র সম্ভব 
হয়েছে। 

জল ছাড়া ধানের চাষ সম্ভব নয়, তাই বোরে। 
খন্দে অধিক ফলনশীল ধানের ফলন ভাল হলেও 
খুব বেশি জমিতে বোরো! ধানের চাষ কর! সম্ভব 
নয়। গত বছর এ জেলায় প্রায় ২৭ হাজার 
একরে বোরো ধানের চাষ কর! হয়েছিল। এ 


বছর আশা কর! যাচ্ছে, আরও কিছু জমি এ 
চাষের আওতায় আনা যাবে। তবে যেহেতু গমের 
চাহিদাও বাজারে বেশ ভাল আছে এবং গম চাষে 
জল অপেক্ষাকৃত কম লাগে তাই কৃষকরা গম 
চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছেন। 

ধনেখালি ব্লক খামারে বীজ পরিবর্ধনের জন্য 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষই বেশি করা 
হচ্ছে। খামারের বেশির ভাগ ধানই তখন কাট! 
হয়ে গেছে। কেবল জয়৷ তখনও সোনালী 
মুকুট মাথায় দাড়িয়ে কাটার অপেক্ষায় রয়েছে। 
ধান ছাড়! পাট ও গমের চাষও এখানে হচ্ছে। 
কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় বীজ ব্লক অফিস 


১ 
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থেকে পান। তবে ব্লকের মোট চাহিদ। মত বীজ < - 


সরবরাহ করা সম্ভব এখনও হয়নি। বাইরে থেকে 
কৃষকদের বীজ সংগ্রহ করতে হয়। চাষ বাড়লে 
সারের চাহিদাও বাড়বে । কৃষকদের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে 
সারের ডিপো খোল! হয়েছে। 

হুগলী জেল! আজ সমৃদ্ধির পথে । কৃষকের 
সামনে উন্নতির পথ আজ খুলে গেছে। অলস 


হয়ে বসে থাকার দিন আজ আর নেই। সার! 


বছরই হাতে তাদের কাজ। পুরনে। ' চাষ 
পদ্ধতি ছেড়ে নতুন পদ্ধতিতে চাষ করার চেষ্টা 
অনেকেই করছে। চাষে কৃষি যন্ত্রের ব্যবহারও 
বেড়েছে। 


হুগলী জেলার কাতিকের মাঠ আনন্দ ও + 


সম্ভাবনাপূর্ণ । মাঠের হাসি, সবুজের ছড়াছড়ি 
দেখে ঘরে ফিরি । মনে মনে বলি সত্যিই এ বছর 
ফলন হবে আশাতীত । 





A 


~~ 
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প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজ্য সেচমন্ত্রী শরীবিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও তার বিভাগীয় অফিসারদের একটি 
সাক্ষাৎকার হয়। আলোচনাকালে রাজ্য 
সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত ব্যাঙ্ক সমূহকে ৫০ 
হাজার অগভীর নলকৃপ বসাবার খরচ বাবদ 
কৃষকদের খণ দেবার জন্য অনুরোধ কর! হয়। 
এবং ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ভাতে সম্মতিও 
জানানো হয়। 

ভাছাড়। ব্যাক্কগুলি ও রাজ্যের সেচ বিভাগের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। 
এই কমিটির কাজ হোলো, বিভিন্ন এলাকায় 
অগভীর নলকৃপের দাবীদাওয়া, প্রয়োজনীয়তা 
এবং সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির ভিত্তিতে নান! 
সরেজমিন পরিদর্শন করা ও বিবেচনা করা । 


সাফল্য 


বাঁকুড়া জেলার গোগড়। গ্রামে পোড়ে জমির 


এক বিশাল এলাকায় শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
মহাশয়ের উদ্চোগে কৃষি উৎপাদন সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠেছে। 

উল্লিখিত এলাকার জমি “বাইদ" নামে উঁচু 
ডাঙ্গার জমি। বছরে ৪৫৮ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় 
এখানে। কিন্তু মাটির নিচে আদ! জল পাওয়া 
যায় না বলে সর্ব সাধারণের বিশ্বাস। 
শ্রীদাশগুপ্তের যখন এই বিশাল পোড়ো এলাকার 
উপর নজর পড়ে, তখন তিনি ভূতন্ব সমীক্ষা 
বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। 
কিন্তু ভূতত্ব সমীক্ষকরা জানান যে এখানে জল 
আদৌ! পাওয়া যাবেন! । 

কিন্তু উদ্ভোগী শ্রীদাশগুপ্ত তাতে ক্লান্ত না হয়ে 
তার কৃষি রিসার্চ ফার্মের কর্মীদের নিয়ে খনন কার্ধ 
চালান। ড্রিল করে; ডিনামাইট দিয়ে ভূস্তরের 
ভিতর ফাটিয়ে মাটির ৩৩ফুট নিচে তিনি প্রচুর 
জল খুজে পান। এইভাবে তিনি পুকুরও কেটে 
ফেলেন। শুধু তাই নয়, জমির ওপর পাথর ও 
কাকড়ের মধ্যে চাষ অসম্ভব বলে শ্রীদাশগুপ্ত 
একদিকে পাথর ও কীকড় হাতে তুলে ফেলে 
দেন এবং অন্যদিকে জলের সঙ্গে কাদ! মিশিয়ে 
পলি মাটির ঘোল! জল বলদের সাহায্যে মাটির 
উপর ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এইভাবে পাথর ও 
কাকুড়ে জমিতে মাটির স্তর সৃষ্টি হয়। 


বনুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


তারপর এই পোড়ো জমিতে তিনি 
" আই-আর-৮, এন-সি-৬৭৬ ও পদ্মা জাতের ধান 
ছাড়াও আলু; কপি, পেয়াজ, কলা, পেয়ারা, 
কুমড়ো এবং আখ ও পাট উৎপাদন করেছেন। 
স্থানীয় কৃষি বিভাগের অফিসাররা সরেজমিনে 
এসে এই আশ্চর্য কৃষি সাফল্য দেখে গেছেন। 
১১৮ দিনের মধ্যে পেকে ওঠা পদ্মা জাতের ধান 
বিঘায় ১৮ মণ করে তিনি উৎপাদন করেছেন। 

এই পদ্ধতিতে জমি তৈরি করতে শ্রী শগুপ্তের 
বিঘাপিছু ৬০০০ হাজার টাকা খরচ হয় ৷ তার দাবি 
৩০০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে 
বছরে এই জমি থেকে ২৮৮ কোটি টাকার খান্ত 
শস্য পাওয়। যেতে পারে। কিছুদিন আগে 
রাজ্যের সেমমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রীদাশগুপ্তের এই ফার্ম দেখে গেছেন। শ্রীদাশ- 
গুপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই “সোনার খনির’ 
সমৃদ্ধির জন্যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। 


অতিরিক্ত চাল উৎপাদন করে জাপানের 


সমস্ত! : 

চলতি বছরেই জাপান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম 
শিল্প উৎপাদক হতে চলেছে। কিন্তু আমেরিকার 
মত জাপানও ইতিমধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
খান উৎপাদন করে এক সমস্যায় পড়েছে। 

১৯৬৯ সালে জাপান ১২,৩০০,০০০ টন 
তঞ্জুল জাতীয় শস্য উৎপাদন করেছে। টোকিও 
আশা করছে ৫,১০০,০০০ টন অতিরিক্ত খান্ত 
শস্য পাবে বলে। এবং এই উৎপাদন হবে 
সর্বোচ্চ রেকর্ড উৎপাদন। জাপান সরকার 


বর্তমানে ভেবে দেখছেন, এই উদ্বৃত্ত খাত ১" 


ইন্দোনেশিয়া ও অন্তান্য এশিয়া দেশসমূহে 
সাহায্যের ভিত্তিতে রপ্তানি করা যায় কিনা। ঠিক 
এই রকম কর্মন্থচী আমেরিকাও পি-এল ৪৮-এর 
মাধ্যমে নিয়েছিল । ও 
জনসংখা! বৃদ্ধি ও কম উৎপাদনের সাধারণ 
সমস্যা যখন নান! দেশে, তখন শ্রম ও নিষ্ঠায় 
জাপান প্রয়োজনের চেয়ে উদ্বৃত্ত চাল উৎপাদন 
করে বাড়তি উৎপাদনকে কিভাবে কাজে লাগানো 
যায়, ত! নিয়ে এখন নতুন সমস্তায় পড়েছে। 
অধিক ফলনশীল বাদাম-_পোলাচী-১ 
পোলাচীর চীনে বাদাম গবেষণা! কেন্দ্র 
কয়েক বছর ধরে গবেষণ। করে পোলাচী-১ নামে« . 
এক নতুন জাতের অধিক ফলনশীল চীনে বাদাম 
আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃষি খামার বা সাধারণ 
ক্ষেত ছু জায়গাতেই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 
এই নতুন জাতে চলতি জাত টি-এম-ভি-২ এর 
থেকে শতকরা-১৩ থেকে ৩৬ গুণ পর্যন্ত বেশী 


ফলন দেয়। পোলাচীতে এই নতুন জাতের বাদাম 


চাষ করে হেক্টর প্রতি শুকনো! বাদাম পাওয়। গেছে 
১৪১৫ কেজি, সেখানে চলতি টি-এম-ভি-২ 
জাতে পাওয়া যেত ৯৮০ কেজি। 

অধিক ফলনশীল এ জাতের বাদামগুলো! 
বেশ বড় এবং বিদেশে চালান দেবার পক্ষে যথেষ্ট 
উপযুক্ত। এতে তেলের পরিমাণ আছে শতকর! 
১.৫ ভাগ-_ চলতি টি-এম-ভি-২ জাতের চের়্ে' 
বেশ বেশী। এ জাতের বাদামের গাছ যথেষ্ট 
সার গ্রহণ করতে পারে এবং সেচযুক্ত ও সেচ | 
বিহীন শুর, ছ রকমের জমিতেই চাষকর! সম্ভব। 
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বনুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 

‘বসুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প? নাটক, কবিত! প্রভৃতি। এছাড়! সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন। ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 


লেখ পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রেহা মস. রোড, কলিকাত-৪০। 


পারিশ্রমিকের হার ঃ 


লি কক্ষ 


উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২) সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০১১ ছোট গল্প এবং 

সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিতা! ১৫২) কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫১ । 
বিজ্ঞ।পনদাতাদের প্রতি £ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা; ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা । 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-_১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অ্ধপৃষ্ঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
--২৫ প্রতি সংখ্যা । 


ষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর! ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বন্তুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাঁদার হার-_প্রতি সংখ্যা। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাকা । টাক! পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, বনুন্ধর। 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়,*৪২ গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ । 
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১৩৭৬ 


সম্পাদিক। £ সুলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা! 
কর্তৃক প্রকাশিত 


পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ৬৩৩ ৩৩ ১-২ 
বীকুড়ার একটি গ্রাম এ ৪৯৪ তু 
নরেন্দ্র নাথ সেন 
আগদিক এছ দের সিরা 
ধান পেতে পারেন -- ৬-৭ 
বনবিহারী চক্রবর্তী 
কপির রোগপোক! ও তার প্রতিকার ৮-১০ 
ডঃ অমল চন্দ্র বসু 
আলু তোলার লাঙ্গল :-- ১১-১৩ 
সনৎ কুমার রায় 
কৃষিকাজে অভিন্ঞ সুপারিশের মহত্ব ১৪-১৫ 
শাস্তি রঞ্জন দাস 
একটি কৃষকের গল্প (কবিত।) -** ১৬ 
হরিহর দে 
অমূল্য রত্বরাজির মধ্যে দাড়িয়ে ( কবিতা! ) ১৭ 
রঞ্জিত বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিভিন্ন জাতের মেক্সিকান গমের বৈশিষ্ট্য ১৮-২০ 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
মটর শুঁটির মাজর! পোকা * ২১-২৩ 
লাল মোহন প্রামাণিক 
ঠা ২:০0 
মিষ্টি আলুর চাষ লাভের ব্যবসা -.. ২৮-৩০ 
দীনেন্দু শেখর পাল 
একটি চর্চা মহলে কৃষকর! ৩১-৩৪ 
যাদব কুমার সেন 
জলে গোল} ডি-ডি-টি ছিটিয়ে আমের 
ফলন বৃদ্ধি + ২ ৯০ ৩৫-৩৬ 
পৌঁষ মাসের চাষ --. ৩৭-৩৯ 
রূপে গুণে মনোহারী টমাটে। ৪০-৪২ 
(ঘর ও ঘরণী ) 
খবরাখবর ৪৩-৪৫ 





কিন্তু রাগে ওর সব ফসল ল নষ্ট নষ্ট কোৱে দিয়েছে 
ডাইখেন এম-৪৫ AEC nee 
ব্যবহার কোরে আপনি প্রচুর ফসল ও প্রচুর লাভ পাবেন তথা আপনি 
স্পনার ফসলকে 


সোনার ফসল ফলাতে পারবেন 
ফসলকে নীরোগ রাখতে ডাইখেন এম-৪৫ 
রক্ষা করুন 


ডাইখেন হচ্ছে রোহষ আযাগ হাস কোম্পানী/ফিলাতেলফিবা, 


যদ্বি আপনি আপনার স্থানীয় বিক্রেতার কাছে 
ডাইখেন এম-৪৫ সা পান তাছলে ইণ্ডোফিলকে লিখ ৫ 
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ধন কাটা শুরু করেছে কৃষক। এই মাসটি 
কৃষকের বড় আনন্দের । গত কয়েক মাসের 
পরিশ্রমের ফল সোনার ফসল ঘরে তুলছে তার! । 
সমস্ত বছর কৃষক এই মাঁসটির দিকে চেয়ে থাকে । 
নতুন ফসল ঘরে তুলে নবান্ন উৎসবে আনন্দ 
করার আশায়। পল্লীর ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসবের 
ঢেউ ওঠে। 

নবান্ন উৎসবে যেমন খরিফ মরস্ুমের বিদায়। 
তেমনি শুরু রবি মরলুমের । আমন ধান ঘরে 
তোলার পর অগ্রাণের জমিকে তো ফেলে রাখা 
যায়না । তাড়া এমন জমিও আছে যেখানে 
রবিশস্তই শুধু কর! যায়। কৃষকের এই মাসে 
তাই অনেক কাজ। 

আগে রবি মরন্ুমে চাষের সুযোগ খুবই 
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॥ বন্ুন্ধরা ॥ 


২১শ বর্ষ £ চম সংখ্যা 


অদ্তাণ, ১৩৭৬ ১৮৯০ শকাব্দ 


সীমিত ছিল। ডাল শস্ত সবজি ইত্যাদি কিছু 
কিছু শস্ত, যাতে জলের প্রয়োজন কম, তারই 
চাষ করা হতো|। এখন সেচের জল সব জেলাতেই 
আগের চেয়ে বেশী পাওয়! যাচ্ছে । তাতে রবি 
মরহৃমে চাষের স্থযোগও অনেক বেশী এসেছে 
কৃষকের কাছে। সরকার *একটি কার্যনূচীও 


নিয়েছেন বিভিন্ন জেলায় কোন শস্তের চাষ কতটা ৃ 


কর! হবে। 

এ সময়ে তুল জাতীয় শস্যের মধ্যে ধান, 
গস ও ভুট্টাই প্রধান। বোরো মরস্থুমে অধিক 
ফলনশীল ধানের ফলন খরিফের তুলনায় ভাল 
হয়। কিন্তু বোরো! ধানে জলের প্রয়োজন খুব 
বেশী। এই ধান হতেও বীজ তলায় বীজ লাগানো 
থেকে- ধান কাটা পর্যন্ত গড়ে প্রায় ১৬০ দিন 
লাগে। গাছে ফুল আসার সময় যদি যথেষ্ট জল 
গাছ না পায়, তাহলে ধান গাছের খুবই ক্ষতি 
হয়। কৃষকর! এ কথা ভাল করেই জানেন। তাই 
যেখানে যথেষ্ট জল পাওয়ার সুবিধা নেই অথচ 
কৃষকরা বোরো ধানের চাষ করতে চান, তার! 
যেন সেই রকম ধান চাষের জন্য বেছে নেন 
যা চৈত্র মাসের মধ্যেই কাটা যায়। কারণ 


বনুদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখা! 


ডি,ভি,সি, এলাকায় সেচের জল চৈত্র মাসের 
মাঝামাঝির পর আর পাওয়। যায় না। কোন 
জাতের ধান এর জন্য ভাল হবে কৃষকরা ত! যেন 
স্থানীয় গ্রামসেবকের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে 
নেন। কারণ বোরে। ধান বুনতে গেলে; এখনই 
ভারজন্ত জমি তৈরী ও বীজতলা করার কাজ শুরু 
কর! দরকার । 

যেখানে বেশী সেচের জল পাওয়ার সুযোগ 
নেই সেখানে অধিক ফলনশীল গমের চাষ করাই 
ভাল। গমের চাহিদাতে বাজারে যথেষ্ট রয়েছে। 
তাই ভাল দাম না পাওয়ার ভয়ও নেই। অথচ 
ধানের তুলনায় অনেক কম জলে এই চাষ কর! 
ষায়। তাছাড়া জার একটি সুযোগও রয়েছে, 
তা হোল অধিক ফলনশীল গম বোরে| ধানের চেয়ে 
অনেক আগেই কাট! যায়। তাই সেই জমিতে 
আর একটি ফসল অনায়াসেই তোলা যাবে। 

যে সব কৃষক গমের চাষ করবেন বলে ঠিক 
করেছেন তাদের এখনই. জমি তৈরী করার কাজ 
শুরু করতে হবে। চাষের জন্য নিশ্চয়ই অধিক 
কলনশীল জাতের বীজই কৃষকর! যোগার করে 
রেখেছেন। 


ধারা ভুট্টার চাষ করছেন তারা যদি এ মাসের 
প্রথমেই বীজ বোনেন, তাহলে বোনার আগে 
একবার জমিতে যেন সেচ দিয়ে নেন। লক্ষ্য 
রাখতে হবে ভুট্টা ক্ষেতে যেন জল না দাড়িয়ে 
থাকে। কারণ ভুট্টার গাছ জল দাড়ানো সহ্য 
করতে পারে না। 

এ ছাড়! এ সময়ে আলু! বিভিন্ন প্রকার ডাল 
সবজির চাষও কৃষকরা! করেন? আলু ক্ষেতে 
যত্ব ও পরিচর্যার সময় এই অস্রাণেই। আলু 
বোনার পর থেকে গাছ শুকোনোর আগে পর্যস্ত 
সেচ দিয়ে মাটিকে রসালে! রাখা দরকার । 
ডালের ক্ষেতেও এসময় একবার নিড়ান দিয়ে 
আগাছ। পরিষ্কার করে নেওয়।৷ ভাল । 

যেকোন শস্যের চাষই কৃষকরা! করুন না কেন, 
সেই শস্যের উপযুক্ত যত ও পরিচর্যার ওপর তার 
ফলন খুব বেশী নির্ভর করে। কৃষকভাইর! 
এদিকে নজর রেখে রবি মরম্থুমে চাষের কাজ 
যদি শুরু করেনঃ তাহলে এই মরন্থুমেও আর 
একটি ভাল ফসল আমর! পাওয়ার আশ! করতে 
পারি। ভাল ফসল মানেই বেশী খাবার, কৃষকের 
ঘরে বেশী পয়সা! 
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__ বাঁর্ড়। জেলার ইন্দপ্রুর থানার এই গ্রামটির 
নাম পুরুলিয়া । এখান থেকে পুরুলিয়। জেলার 
সীমান্ত খুব দূর নয়_মাত্র ৪-৫ মাইল। সমগ্র 
ইন্দপুর থানার জমি উচু-নীডু অসমতল। 
উচু-নীচু জমি গুণাগুণেও ঢের তফাৎ। নীচু 
সমতল ‘গোল’ জমি তুলনামূলক ভাবে মোটামুটি 


প্রকল্প থেকে আংশিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। বাকী 

ংশে অল সেচের কোন ব্যবস্থাই নেই । এখান- 
কার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনেক নীচে এবং 
নীচের স্তরের মাটি “পাথুরে” হওয়ার ফলে এই 
অঞ্চলে অগভীর নলকূপ প্রকল্প চালু হওয়াব 
সম্ভাবন| একরকম নেই বললেই চলে। 





ভাল, তার ওপরের জমি “কানালি? এবং তারপরে 


অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ‘বাইদ্‌’ জমি। উঁচু ডাঙ্গ! 
পতিত জমিকে এখানে বলা হয় “তরা”। মজার 


_ কথা, প্রায় প্রত্যেক মৌজাতেই সব শ্রেণীর জমি 


পাশাপাশি সহ-অবস্থান করছে। 

মোটকথা; এই অঞ্চলের জমি সাধারণভাবে 
অন্ুর্বর এবং চাষ বাস প্রধানত বৃষ্টি-নির্ভর | 
অথচ বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং অনাবৃষ্টি বা স্বল্প 
বৃষ্টির অভিশাপ লেগেই আছে। গতবছর থেকে 
সাতটি অঞ্চলের মধ্যে মাত্র ছুটি অঞ্চল কংসাবতী 


অপর জেলা শাসক, বীকুড়। 


এবার পুরুলিয়া গ্রামের কথাই বল! যাক। 
৮১টি রিবার এখানকার বাসিন্দা, লোক সংখ্যা 
৫৫০1 এখানকার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ 
৮১ একর। ৪১টি পরিবারের, পরিবার পিছু 
জমির পরিমাণ ২ একরের বেশী নয়। পরিৰার 
পিছু ২-থেকে ৪ একর পর্যন্ত জমি আছে ৩০টি 
পরিবারের, ৪ থেকে ৬ একর পর্যন্ত ৩টি পরি- 
বারের; এবং মাত্র ২টি পরিবারের আছে ৬ থেকে - 
১০ একর পর্যন্ত জমি। বাকী পরিবার ভূমিহীন। 
দশ একরের বেশী জমি কোন পরিবারের নেই। 


বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 
এই ৮১ একর জমির মধ্যে সোল, কানালি, 
বাইদ শ্রেণীর জমি রয়েছে । জমির প্রকার এবং 
গুণাগুণের দিক থেকে এই গ্রামটিও এই অঞ্চলের 
| আর পাঁচটি গ্রামের মতই কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী 
করতে পারে না। তবে হ্যা, এই গ্রামের ৪-৫ 
শে! গজের মধ্যে রয়েছে একট! বাঁধ ব| জলাশয় 
যার নাম “সাহেব বাঁধ । ছুই বা তিন দিকে 
পারওয়াল! জলাশয়কে এই অঞ্চলে বাঁধ’ বল! 
হয়। এই বাঁধের আয়তন ৪০ একরের মত, 
গভীর্ত। প্রায় ৩০ ফুট । কম-বেশী জল সার! 
বছরই থাকে। 

“এই বাঁধ খোঁড়া এবং তার নামকরণের 
পেছনে একট! চমকপ্রদ ইতিহাস আছে । ১৯১৫ 
সালের কথা । এ) ডব্লিউ, কুক্‌, আই-সি-এস 
তখন বাঁকুড়ার জেল! শাসক (১৯১২-১৭)। 

সে বছর অভূতপূর্ব খরার জন্য ইন্দ পুর, খাতরা 
এবং রাণীর্বাধ থানায় ছুভিক্ষের অবস্থা দেখা 
দেয়। মানুষের দুর্দশ! চরমে ওঠে । তৎকালীন 
সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজের ভিত্তিতে রিলিফ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুরুলিয়া গ্রামের এই 
বাঁধটি সে সময় কাটা হয়। 
বাঁধ কাটার কথ গ্রামের কাণ্তিক চন্দ্র পাঠক 
মহাশয়ের বেশ মনে আছে। তীর বয়স এখন 
৮২ বছর। তিনি স্মৃতিচারণ করে বললেন-_বাধ 
কাটাতে এগার হাজার টাকার মত খর6 হয়েছিল । 
কর্মীদের জনপ্রতি মজুরী ছিল দৈনিক ৭ পয়সা। 
তখন অবশ্য টাকায় দেড় মণ ধান পাঁওয়৷ যেত। 
কুক সাহেব ছিলেন এককালে ফৌঁজি-আদমী। 
তার একখান! হাত কাট! ছিল, ঘোড়ায় চড়ে তিনি 
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মাঝে মাঝে কাজের তদারক করতে আসতেন। 
একবার এসে পে-মাষ্টারের খাতাপত্র দেখে পাচ 
টাকা চুরি ধরে ফেলেন। আর যায় কোথায়? 
সঙ্গে সঙ্গে সরেজমিনেই পেমাষ্টারের পিঠে 
কয়কে ঘ! চাবুক রসিয়ে দিলেন ! 

এ অঞ্চলে খরা, - শস্তহানি, মানুষের অভাব 
অনটন ছূর্দশ! তার পরেও বহুবার দেখা দিয়েছে। 
টেষ্টরিলিফ তে! একট! নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে দীড়িয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই 
সাহেব বাঁধের জল চাষের কাজে ব্যবহার করার 
কথা কয়েক বছর আগেও কারও মনে হয়নি। 
১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এখানকার জমিতে বছরে 
একটি মাত্র ফসল উৎপন্ন কর! হত, তাও একান্ত 
ভাবে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। নুসময়েও 
ফলন একর প্রতি ১৮২০ মণের বেশী হত না, 
তাও আবার সোল্‌ জমিতে । কানালি বা বাইদ্‌ 
জমিতে ফলনের পরিমাণ ছিল আরও কম। 

১৯৬৮ সালে ইন্দপুরের বি)ডি;ও, এবং ব্লক 
পর্যায়ের কৃষিকর্মীরা সেচের কাজে কাছাকাছি 
সাহেব বাঁধের জল ব্যবহারের বিষয় নিয়ে গ্রাম 
বাসীদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করেন। 
এই আলাপ আলোচন! বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 
গ্রামবাসীর! উৎসাহের সঙ্গে ব্রককর্মীদের নির্দেশ 
মত নিজেদের শ্রমে ও চেষ্টায় নালা কেটে বাঁধের 
সঙ্গে জমির যোগ করে দ্রেন। বিডিও, 
উদ্ভোগে টেষ্টরিলিফের মাধ্যমে বাঁধটিরও কিছুটা 
সংস্কার কর! হয়। নাল! দিয়ে বাঁধের জল জমিতে 
নিয়ে এসে সে বছরই রবি মরস্থমে ৩৩ একর 
জমিতে গমের চাষ করে একর প্রতি ২৫-২৭ মণ 


নং 


ফসল পাওয়! যায়। বলা বাহুল্য, গমের চাষ 


এই অঞ্চলে এই প্রথম । 

কৃষি ৬ংপাদনের ক্ষেত্রে এই সাফল্য একট! 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল এবং কৃষকদের 
উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তাদের মধ্যে 
একজন ল্যাণ্ডম্টগেজ ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে 
একট পাম্প কিনে নিলেন। পরে আরও একটা 

গ্রহ কর! হল কৃষি বিভাগ থেকে । এখানকার 
কুষকর! ৩টি পাঁচ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্প ব্যবহার 
করছেন। চাষবাসের সুবিধার জন্য এবং সহজে 
প্রয়োজনীয় কৃষিখণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থানীয় 
অধিবাসীরা! একটা কৃষি-খণ-দান সমবায় সমিতি 
গড়ে নিলেন এবং সমিতি থেকে সর্বমোট ১২,৫৪০ 
টাকা খণ নিলেন, এ টাক! কৃষির কাজে লাগিয়ে 
উন্নত জাতের বীজ; সারঃ কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি 

‘গ্রহ করলেন। 

১৯৬৯ সালে ৮০ একর জমিতে বাঁধ থেকে 
জল সেচের ব্যবস্থা করে উন্নত প্রণালীতে 
আই-আর-৮, আই-আর-৫, জয়া, পদ্মা প্রভৃতি 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষও কর! হল। ফলনও 
ভালো পাওয়া গেল। একর প্রতি গড়ে 
৫০-৫৫ মণ। এখানকার জমিতে এই পরিমাণ ফলন 


টু হতে পারে কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি ৷ 
কিন্তু এই বাস্তব সত্য আজ সকলে দেখেছেন। 
এঁদের দেখাদেখি পাশে রতনপুর গ্রামের কৃষক- 


রাও আজ এগিয়ে এসেছেন এবং সাহেব বধের 
জল এরকমভাবে সেচের কাজে ব্যবহার করতে 


আরম্ভ করেছেন। দুই গ্রামেই ধানের পর রবি 


বসুন্ধরা £ অগ্রায়ণ £ ১৩৭৬ 


খন্দে ১০০ একর জমিতে উন্নত জাতের গম চাষের 
পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এতেও যে 
আশানুরূপ ফল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

পুরুলিয়া গ্রামের শ্রী শ্রীপতি পাঠক এবং 
খ্ৰী বৃন্দাবন পাঠক উন্নত প্রণ।লীর চাষের কাজে 
সকলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে 
একটা! উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এঁদের 
সক্রিয় সহযোগতা ব্লককর্মীদের কাজও অনেক 
সহজ করে দিয়েছে। মোটকথা; কৃষি এবং আম্গু- 
যঙ্গিক অন্যান্য উন্নয়ণমূলক কাজে একটা বুদ্ধিদীপ্ত 
নেতৃত্ব এদের কাছ থেকে পাওয়! যাচ্ছে। 

স্বীকার করি এই ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রামটির সাদা 
মাট! এই কাহিনীতে চমক কিছু নেই। তবুও 
এটা মানতে হবে যে, মাহ্ষের হাতের কাছে, 
নাগালের মধ্যে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আছে, 
বুদ্ধি খাটিয়ে, উৎসাহ নিয়ে, পারস্পরিক সহযো- 
গিতার মাধ্যমে যত্নের সঙ্গে সেটাকে কাজে 
লাগতে পারলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি 
পরিমাণ সাফল্য অর্জন করা! যায়, নিঃসন্দেহে তার 
একটা বন্দর উজ্জল দৃষ্টান্ত এই গ্রামের অধি- 
বাসীর! স্থাপন করেছেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ 
ধরণের 'বাধ' জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও আছে 
এবং তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। পুরুলিয়! 
গ্রামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেচের কাজে 
এগুলোকে ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট সকলে 
লাভবান হবেন এবং সমগ্রত'বে কৃষি উৎপাদনও 
ক গাজ! 





শা 
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শীল নয়, রূপকথ। নয়। সত্য-_-একেবারে 
খাঁটি সত্য । একর প্রতি ১০০ মণের বেশী ধান 
পাওয়। যে কিছুই কষ্টকর নয়-- তা দেখিয়ে 
গ্রামের শ্রীভৈরব চন্দ্র মাকড়। উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ গত কয়েক বছর ধরেই সার! পশ্চিম- 
বাংলায় তথা ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু 
করে তার পুরে! ফলন সবাই পাচ্ছেন না। রায় 
অনেক কারণ আছে। কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে 
মোটামুটি দেখ! যায় £ 

১। প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকে কম সার 
শ্যবহার। 
এ সুপারিশমত কীটনাশক ও রোগ 
প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার না করা । 

৩। বেশী দূরত্বে চারা রোয়া। 

৪। জমিতে জল নিয়ন্ত্রণ না করা । 

৫। যথাযথ পরিচর্ধার অভাব । 


পেল কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 





b/s 8 সং 


8৫৮8 3. 1 
কিন্ত দেখতে পাচ্ছি, প্রায় প্রতি গ্রামেই কয়েক 
জন কৃষক উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করে উচ্চ 
ফলন পাচ্ছেন। তার কারণ, তীর! প্রতি ক্ষেত্রেই 
১। স্বল্প দূরত্বে চার! রোয়! করেছেন। 
২। জমিতে জল মিয়ন্্রণ করেছেন। 
৩। সুপারিশমত সার প্রয়োগ করেছেন। 
৪। স্থপারিশমত কীটনাশক ও রোগ 
প্রতিরোধক ওষুধ প্রয়োগ করেছেন। 
৫। ফসলের নিয়মিত যতু ও পরিচর্যা! 
করেছেন। 
শ্রী মাকড়ও অনুরূপভাবে তার ধানের যত 
নিয়েছেন বলেই তিনি আজ একর লিছু ১০৩ মণ 
২০ সের ধান ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। 
শী মাকড় কিন্তু বড় চাষী নন। তার মোট 
জমির পরিমাণ মাত্র ৩ একর । তার মধ্যে তীর 
পুকুরের জলের সেচের সুযোগ নিয়ে ২ বিঘা 
জমিতে গত বোরো! মরসুমে আই-আর-৮ ধানের 
চাষ করেছিলেন। 


স্ব 


& 


বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


শ্রীমাকড় ১৯৬৮ সালের ১ল! ডিসেম্বর বীজ- 
তলায় বীজ বোনেন। তিনি নেয়াজ ( আর্দ্র) 


=~ 


& বীজতল! করেছিলেন এবং বীজতলাতে ৫ কেজি 


খ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ৬ কেজি স্থপার 
ফসফেট এবং ২ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ 
দিয়েছিলেন। এ ছাড়া চার! রোয়ার ৩০ দিন 
পরে ১০০ গ্রাম শতকরা! ৫০ ভাগ বি-এইচ-সি 
গুড়ে চারার ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। 


প্রীমাকড় যে জমিতে রোয়! করেছিলেন তার 
< মাটি হল এটেল দোআশ। জমি নিচুও নয় উচুও 


নয়, মাঝারি । তিনি ৬ বার তাড়াতাড়ি লাঙ্গল দিয়ে 





অধিক ফলনশীল ধানের সফল কৃষক গ্রীতভৈরব 
ৃ চন্দ্ৰ মাকড়কে দেখা যাচ্ছে। 

জমি তৈরি করেছিলেন। শেষ চাষের আগেই এ 
* ছুই বিঘ! জমিতে তিনি ৩৭ কেজি গ্যামোনিয়াম 
সালফেট ৬* কেজি সুপার ফসফেট এবং ৩৬ 


k কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ দিয়েছিলেন। 





১৯৬৯ সালের ১৮ই জাঙ্ুয়ারী তিনি চারা 
রোয়া করেন। বীজের বয়স হয়েছিল ৪৯ দিন 
এবং চারাগুলির ৪ থেকে ৬টি পাতা হয়েছিল। 
৬% ১৫ ৬দূরত্বে চারা রোয়! করেছিলেন এবং 
প্রতি গর্তে ২-৩টি করে চারা লাগান। চার! 
রোয়ার ১ মাস পর তিনি একবার হাত দিয়ে 
জমি ভালভাবে নিড়িয়ে আগাছ। পরিষ্কার করে 
দিয়েছিলেন, তার ২ দিন আগে তিনি এ জমিতে 
৫০ কেজি ইউরিয়! ছড়িয়েছিলেন। তার ৩$ 
সপ্তাহ পরে আবার ছড়িয়ে ছিলেন ৬০ কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট । ' 

পোকা মাকড় ও রোগ যাতে না হয় তারজন্য 
শ্রীমাকড় প্রথম থেকেই সাবধান হয়েছিলেন । 
সেজগ্য ২৪শে জানুয়ারী তিনি৮০০ গ্রাম হেক্স।থেন 
৩৫০ মিলি, শতকরা! ২০ ভাগ এনড্রিন জমিতে 
ছিটিয়ে দেন। এর ঠিক ১ মাস পরে তিনি 
ছড়ান ৮০* গ্রাম হেক্সাথেন ও ৩৫০ মিলি, 
এনড্রিন শতকরা! ২০ ভাগ । এর ৩২ সপ্তাহ পরে 
তিনি ২০০ মি,লি, রোগর ও ৮০০ গ্রাম হেক্সাথেন 
জমিতে দেন। 

ধান কাটার পর দেখা যায়, তার ফলন 
হয়েছিল ২৫৭৫ কুইণ্টাল। হিসাব করলে একর 
পিছু ফলন দীড়ায় ৩৮'৬৩ কুইন্টাল বা ১০৩ মণ 
২* সের। 

কাজেই আমর! দেখতে পাচ্ছি যে, যথাযথ 
পরিচর্যা ও যত্ব নিলে উচ্চ ফলনশীল ধানে একর 
পিছু ১০০ মণের বেশী ফলন পাওয়! কিছুই 
আশ্চর্য নয়। আমাদের দরকার শুধু একাগ্র ইচ্ছা 
ও আস্তরিক প্রচেষ্টা । 





সু 





শ্লীতকালেই সবচেয়ে বেশী রকমের সবজি 
পাওয়। যায়। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে? 
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি এগুলি পুরোপুরি 
শীতের সবজি । এই সময়ে নানারকমের সবজি 
চাষ হয় বলে, নানারকমের পোকার উপদ্রবও 
বেশ দেখা যায়। পোকা! ছাড়া গাছের নান! 
রোগও এসে গাছদের আক্রমণ করে। 

অনেক সময় মনে হয় যে পোকাতে বা 
রোগেতে আর কত ক্ষতি করে? কারণ 
পোকাদের আকার দেখে অনুমান কর! শক্ত হয় 
যে, এত ছোট আকারের একট! জীব কতট। আর 
ক্ষতি করতে পারে । বা গাছেতে একটু পচন 
রোগই বা ধরলে কতট। আর ক্ষতি হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি গবেষণাগার, কোলকাতা । 


কিন্ত একট! ছোট উদাহরণ দিলে বুঝতে 
পর! যাবে এইসব রোগ-পোকা কতট। ক্ষতিকর। 
যেমন ধরুণ, আপনি মাঠে ২০০০ ভাল কপির 
চার লাগালেন, কিছুদিন পরে দেখলেন যে 
১৫০টি চারা গাছ শুকিয়ে গেছে আর ১০০টি 
চারাগাছ জাব পোকাতে নষ্ট করে দিয়েছে। 
আর আপনি ভাবলেন ২০০০ চারার মধ্যে মাত্র 
২৫০টা চার! নষ্ট হয়েছে তো কি হয়েছে? কিন্তু 
আপনি যদি এইভাবে দেখেন যে ২৫০! চার! 
রোগ ও পোকায় নষ্ট না হলে? ফলন থেকে 
আরও ২৫০ টাকা বেশী পাওয়। যেতো; তাহলে 
এই ২৫*টি চারার ক্ষতি কি দুঃখের কারণ 
হবেনা? ষ্ঠ 


৮ 


অনেক সময় এর চেয়ে বড় ক্ষতিও 
- কৃষকদের সহা করতে হয়। কাজেই এইসব রোগ 
+£ও পোকার হাত থেকে কপিকে কিভাবে রক্ষা 


করা যায়; সে সম্বন্ধে কৃষকদের আগে থেকে 


জেনে নেওয়া ভাল। এখানে কপির রোগ, 
পোকা ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা 
কর৷ হলে । 

.. প্রথমেই ধরা যাক বাঁধাকপির পোক।। 
সুরুই পোক! নামে একরকমের পোকা বাঁধাকপির 
খুব ক্ষতি করে। এই পোকা একরকম 
প্রজাপতির কীড়া। কীড়াগুলি দেখতে সবুজ ও 
বেশ সরু। এর! বাঁধাকপির ভিতর ঢুকে বা 
বাইরে থেকে পাত! খেতে থাকে। ফুলকপির 
ফুলের ভিতরে বা বাইরেও এদের দেখা যায়। 
এই পোকার আক্রমণের ফলে, ফলন কমে যায়। 
_... এদের দমনের উপায় হচ্ছে, তামাক পাত৷ 
৫০০ গ্রাম দুই লিটার জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে 
“ রাখতে হবে, পরে ছেঁকে নিয়ে একভাগ এই 
তামাক পাত৷ গোল! জল, পাঁচভাগ সাধারণ 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের ওপর 
পিচকারী দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়! 
পাতার ওপর উন্থুনের ছাই, কাপড় দিয়ে ছেঁকে 
আক্রান্ত গাছের ওপর ছড়িয়ে দিলে উপকার 
পাওয় যায়ঃ কারণ ছাই মাখানো বর 
এই পোকাতে খায়না। 
শ.. এছাড়। ফুলকপি ও বাঁধাকপির পাতার ওপর 
গ্রায়ই,এক রকমের পোকা দেখতে পাওয়া যায়। 
_ এদের দেখতে সবুজ ও গাট! ভেলভেটের মতো! 


 মন্থণ হয়। এরা হচ্ছে কপির সাদা প্রজাপতির 


বহুদ্ধর। £ অগ্রায়ণ £ ১৩৭৬ 


কীড়া। এরা ফুলকপি বা বাঁধাকপির পাতাগুলি 
খেয়ে কেবল শিরাগুলিকে বাদ রাখে । এই 
ধরণের আরও একটি পোকা আছে, তারাও 
কপির এই ধরণের ক্ষতি করে। এরাও এক 
রকম প্রজাপতির কীড়া। তবে দুইয়ের মধ্যে 
তফাৎ হচ্ছে, যে দ্বিতীয় পোকাটির বসা অবস্থায় 
ঘারট! পাটের ঘোরাপোকার মত হয়ে থাকে । 
এই ছুই রকমের পোকা ছাড়া তামাক পাতার 
লেদাপোকাদেরও ফুলকপি বা বাঁধাকপির গাছকে 
আক্রমণ করতে দেখা যার । 

এই পৌকাদের দমনের উপায় হচ্ছে-_ 

১। পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষমতা বিশিষ্ট জলে 
গোল! ডি;ডি,টি, এক কিলোগ্রাম ২২৫ লিটার 
জলে গুলে পিচকারী দিয়ে আক্রান্ত গাছগুলির 
উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। 

২। ছোট ক্ষেত হলে হাতে করে বেছে 
পরে কেরোসিন জলে ফেলে মেরে ফেলতে হবে। 

৩। এছাড়া পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষমতা বিশিষ্ট 
তৈলজাতীয় ম্যালাথায়োন দুই মিলি লিটার প্রতি 
লিটার জলে গুলে পিচকারীর সাহায্যে আক্রাত্ত 
গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে এই সব পৌকাদের 
সহজেই দমন কর! যায়। 

৩৫ শতাংশ ক্ষমত৷ বিশিষ্ট থায়োডান ও দুই 
মিলি লিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত 
গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলেও এই পৌকাদের 
আশানুরূপ দমন কর! যায়। 

ওলকপির পাতার ওপরেও এক রকমের ছোট 
ছোট মাছির মত পোকা দেখতে পাওয়। যায়। 

এদের কপির জাব পোক! বলে। এই 


বনদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 
পোকারা, বাঁধাকপি, ফুলকপি ও ওলকপির 


পাতাকে ও ফুলকে আক্রমণ করে । এর! পাতার 
রস চুষে খায়। ফলে পাতা শুকিয়ে যায় ও 
ফুলের রস চুষে বিবর্ণ করে দেয়। 


এই পোকাদের দমনের উপায় হচ্ছে প্যারা- 
থায়োন জাতীয় কীটনাশক ওষুধ লিটার প্রতি 


কপির পাত৷ বা শিকড়ের কাছে পচে যেতে দেখা 
যায়। পাত৷ পচা বা শিকড় পচা রোগ কপি- 


গাছকে আক্রমণ করলে গাছের পাতা পচে যায় 


জলে এক মিলিলিটার মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের, 


ওপর ছিটিয়ে দেওয়া ৷ এ ছাড়া ৩৫ শতাংশ 
ক্ষমত। বিশিষ্ট থায়োডান প্রতি লিটার জলে ছুই 
মিলিলিটার থায়োডান মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের 
ওপর ছিটিয়ে দিলেও বেশ ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

অনেক সময় দেখ! ঘায় চার! অবস্থায় কপির 
গাছ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। চার! গাছ এইভাবে 
শুকিয়ে মরে যাচ্ছে দেখলে+ বুঝতে হবে যে শিকড় 
পচা রোগ কপি গাছকে আক্রমণ করেছে। 
চাষের মাঠে খুব বেশী জল থাকলে অনেক 
সময়ই গাছে এই রোগ দেখা যাঁয়। : 

এই রোগ দমনের উপায় হচ্ছে, আক্রান্ত 
ক্ষেতে ক্যাপটান নামে রোগ নাশক ওষুধ ছিটিয়ে 
দেওয়া । ৭৫০ গ্রাম ক্যাপটান ২২৫ লিটার জলে 
গুলে আক্রান্ত গাছগুলিকে ও নীচের মাটি বেশ 
' ভালকরে ভিজিয়ে দেওয়!। এ ছাড়া জিনেব 
নামে রোগনাশক ওষুধ এ পরিমাণে ব্যবহার 
করলেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। 

অনেক সময় ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওল- 


বা এ গাছের শিকড় পচে যায়। 

এইসব রোগের আক্রমণ থেকে গাছকে 
বাচাতে হলে ভাল জাতের বীজ বেছে নেওয়া 
এবং বীজকে রোগনাশক ওষুধ দিয়ে শোধন করে 
নেওয়া দরকার । এক ভাগ এ্যাগ্রোসেন জাতীয় 
ওষুধ ২৫ ভাগ বীজের সঙ্গে মিশিয়ে পরে বীজতলায় 
বুনতে হব এবং চারাগাছ রোয়ার ছুই থেকে 
তিন সপ্তাহ পরে এবং আবার তার ছুই থেকে 
তিন সপ্তাহ পরে অর্থাৎ দুবার ক্যাপটান বা 
জিনেৰ নামে রোগনাশক ওষুধ, একর প্রতি 
১ কেজি ২২৫ লিটার জলে মিশিয়ে প্রতিষেধক 
হিসাবে কপিগাছের উপর পিচকারীর সাহায্যে 
ছিটিয়ে দিলে পাতাপচা বা শিকড় পচা রোগের 
আক্রমণ থেকে কপিগাছকে বাঁচানো যায় ৷ 

কোন ভাইরাস রোগে কপিগাছ আক্রান্ত 
হলে এ গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়। ভাইরাস 
রোগ জাব পোকা. থেকে সংক্রামিত হয়। 
স্থতরাং জাবপোকাকে দমন করে এই রোগের 
বিস্তার বন্ধ কর! ষায়। পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষমতা 
বিশিষ্ট প্যারাথায়োন, লিটার প্রতি জলে এক 
মিলিলিটার মিশিয়ে দম দেওয়া পিচকারীর 
সাহায্যে আক্রান্ত কপিগাছের ওপর ছিটিয়ে, জাব 
পোকাদের খুব সহজেই দমন করা! যায়। 

[ বেতারের সৌজন্তে ] 








আলু চাষের খরচ কিন্ত কম নয়। জমি 
তৈরি কর! থেকে আলু তোলা পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে 
প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। বিশেষত অন্তান্ত 
চাষের তুলনায় আলু চাষে মজুরী খরচ লাগে 
বেশী। তাই, কিকরে কম খরচে আলু চাষ 
কর! যায়, বিভিন্ন জায়গায় সে সম্পর্কে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চলছে। 

বর্ধমান গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কারিগরী 
শাখা আলু তোলার জন্য এক নতুন ধরণের 
লাঙ্গল তৈরি করেছে। দেখা গেছে যে, এই 
যপ্তের ব্যবহারে আলু তোলার খরচ আগের 
তুলনায় অনেক কম পড়ছে। 

বর্ধমান জেলা বীজ খামারে আলু চাষ করা 
হয়। আগে মজুরর। কোদালের সাহায্যে এই সব 


জমি থেকে আলু তুলতে! | সেজন্য বিঘা প্রতি আলু 
তুলতে দিনে ৮ ঘণ্টায় ২'২৫ টাকা হারে ১৬ জন 
মজুর নিয়োগ করতে হ'ত। তাতে খরচ পরত ৩৬২ 
(১৯৬৭-৬৮ সন)। টাকা খরচ হওয়া! ছাড়াও 
কোদাল দিয়ে আলু তোলায় মোট ফসলের 
শত সা] ৬ থেকে ১০ ভাগ কোদালের ঘায়ে কাট! 
পরতে। । 

নতুন এই যন্ত্রটির ব্যবহারে আলু তোলার সময় 
মোটেই কাটা! পড়ে না। তাছাড়া প্রতি বিঘা 
জমিতে আলু তুলতে মাত্র ছ ঘন্টা সময়ে এক- 
জোড়া বলদ ও একজন মজুরে ৫২ টাক! হারে 
খরচ পড়ে ১:২৫ টাকা । এ চাড়া আর ১* জন 
মজুর লাগে ছু ঘণ্টার মধ্যে সেই আলু মাটি থেকে 
বেছে তুলে রাখতে । এই সময়ের জন্য ২'২৫ 


শিক্ষক- বর্ধমান গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কারিগরী শাখা । 
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টাকা হারে ১০ জন মজুরের জন্য খরচ পরে 
৫:৫০ টাকা। কাজেই দেখ! যাচ্ছে এই যন্ত্রটি 
ব্যবহারে মোট খরচ হচ্ছে ৬'৭৫ টাক! | বর্ধমান 
জেল! বীজ খামারে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে এই 
তথ্য পাওয়। গেছে। 
অবশ্য আমাদের দেশের বড় বড় আলুচাষীর! 
দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে আলু তুলে থাকেন। 
তাতেও আলু তোলার সময় কেটে যায় না। 
কিন্তু দেশী লাঙ্গলের ফল! “৬” আকৃতি হওয়ায় 
জমির সম্পূর্ণ আলু তুলতে প্রত্যেক ভেলিতে 
দুবার করে লাঙ্গল চালাতে হয়। এবং আবার 
সমস্ত জমিতে আড়াআড়িভাবে লাঙ্গল দিতে হয়। 
অনেক আলু মাটিতে চাপ! পড়ে থাকায় মজুরদের 
মাটি সরিয়ে আলু বেছে তুলতে হয়। কিন্ত 
নতুন এই আলু তোলার যন্ত্রটি বিশেষ পদ্ধতিতে 


তৈরি বলে প্রত্যেক ভেলিতে মাত্র একবার লাঙ্গল 


আলু তোলার নতুন লাঙ্গলে 
বৰ্ধমান জেল! বীজ খামারে 
আলুর ফসল তোল! হচ্ছে! 


# 


দিলেই সমস্ত আলু মাটি থেকে উঠে আসে এরং 
আলু মাটি চাপা না পড়ায় মাটি সরিয়ে আলু 


তোলার সময় এঁ পরিশ্রমটুকুও বেঁচে যায়। আলু 


তোলার কাজে এই লাঙ্গলটি সত্যিই খুব কার্যকরী 
হয়েছে । : 
বর্ধমানের কারিগরী শাখায় ১৯৬৭ সালে এই 
লাঙ্গলটি প্রথম তৈরি হয়। এই খামারে আলু 
তোলার কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা! করে দেখ! হয়। 
ফল ভাল পাওয়। যাওয়ায় পরের বছর ( ১৯৬৮ 
সালে ) আরে! চারটি লাঙ্গল তৈরি করে এই 
খামারেই আলু ,তোলার কাজে লাগানো হয়। 
আশেপাশের কৃষকর! লোক মুখে এই নতুন ধরণের 
লাঙ্গলের খবর পেয়ে জেল! বীজ খামারে লাঙ্গলটি 
দেখতে আসেন নিজের চোখে লাঙ্গলটির কার্য- 
কারিত| দেখে খুবই উৎসাহবোধ করেন এবং এই 
রকম একটি লাঙ্গল কেনার জন্য আগ্রহ দেখান। 
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এই রকম একটি লাঙ্গল তৈরি করতে মোটা- ত 
মুটি খরচ কি রকম পড়ে ত! নীচে দেওয়া হ'ল । 
(১) লোহার প্লেট ও রড ৮২ 


(২) স্ট্যাণ্ড ও হাতল ১০২ 
(৩) ঈশ ৪% 
(8) বোণ্ট ও নাট ১৯ 
(৫) মজুরী ৃ ১০৯. 
মোট খরচ ৩৩ টাকা 


উৎপাদন ও ফসল সংগ্রহের খরচ নানাদিক 
থেকে কমানো! বর্তমানে কৃষকদের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। ভালো উৎপাদন করেও যদি কৃষকদের // 
ফসল সংগ্রহের খরচ কমানে। না যায় তাহলে * 
কৃষকদের লাভ ব্যহত হয়। কিন্তু ফসল সংগ্রহের 
খরচ নতুন প্রথায় কমাতে পারলে কৃষকদের লাভও 
বলাবাহুল্য বেশী হবে। সেদিক থেকে এই নতুন 
লাঙ্গল কার্যকরী হবে। 





পাশা শী 


/ 


ক্ষ কত 


লে. 
সিল দুপারিশৈর গা “ওল । 


নৃতুন কিছু করার আগে সকলের মনেই একট! 
প্রশ্ন জাগে__কর! উচিৎ কিন!? কৃষকদের ক্ষেত্রেও 
সে কথ। প্রযোজ্য । নতুন কোন সুপারিশ মেনে 
নেওয়ার আগে মনে তাদের যথেষ্ট দ্বন্ব জাগে। বহু 
দিনের সংস্কার ও অভ্যাস তাকে বেঁধে রাখতে চায়। 
নতুনের আহ্বানও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে 
ন|। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সংস্কারেরই জয় হয়। 

নতুনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি বলেই তার 
মনে এই দ্বিধা জাগে। কোন বড় ঝঁকি নিতে 
চায়না। 
সরকারী কর্মচারীদের কথায় কিছু কৃষক 
এগিয়ে আসলেও; বেশীরভাগ কৃষকই প্রতিবেশীর 
জমিতে নতুন সুপারিশের কার্যকারীতা নিজের 
চোখে না দেখা পর্যন্ত তা নিতে আগ্রহী হয় না। 
আবার অনেক সময় এও দেখা গেছে যে সেই 
কৃষক যাকে নতুন চাষের পদ্ধতি নেওয়ার জন্য 
অনুরোধ কর! হয়েছিল, সে তা ন| করার জঙ্য 
পরে অনুতাপ করেছে । 

যে কৃষককে সুপারিশ নেয়ার জন্য অনুরোধ 
করা৷ হলো, তার না নেওয়ার জন্য তেমন কোন 
ক্ষতি নেই; কিন্তু তাদের নিয়েই মুস্কিল ধার! 





' বিষয়বন্ত বিশেষজ্ঞ। 


অভিজ্ঞ স্থপারিশের কিছুটা নেন। আর বাকিট। 
সংস্কার ও পুরোণ অভ্যাস মতে! প্রাচীন প্রথায় 
করেন। তাতে আশানুরূপ ফলও তারা পান না। 
অনেক সময় এও দেখ! গেছে যে ফলন ভাল ন! 
পাওয়ার দোষ তখন তার! অন্যের উপর, অর্থাৎ 
ধার! সুপারিশ করেছিলেন; তাদের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করেন। 

নতুন স্থপারিশগুলির বিরুদ্ধে যদি প্রথম 
থেকেই খারাপ ধারণা হয়ে যায়, তবে সেই ধারণ! 
দূর করে তা জনপ্রিয় করে তুলতে কর্তৃপক্ষকে 
অনেক কষ্ট করতে হয়। সেইজন্য যেসব কৃষক 
উন্নত চাষ পদ্ধতির স্থপারিশ অনুযায়ী চাষ আরম্ভ 
করবেন তাঁরা যেন পদ্ধতির সবগুলি পুরোপুরি 
পালন করেন। অভিজ্ঞ সুপারিশগুলির পুরোপুরি 
না মেনে চলার জন্য কয়েকজন কৃষকের কি 
পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, তার কিছু 
কিছু নজির এখানে দেয়া হলো। 

বীরপুর গ্রামের দুজন কৃষক বনবিহারী আর 
মহম্মদ খা। ছুজনেই গমের চাষ করার জন্যঃ 
ব্লক থেকে সোনারা-৬৪ বীজ নেন এবং ঠিক 
সময়েই বীজ জমিতে লাগান। বীজ জমিতে 


১৪ 


লাগানোর আগে বীজ শোধন কর! একটা অবধ্য 
করণীয় কাজ। বনবিহারী কিন্তু তার আগের 
*অভ্যাসমত এ্যাগ্রোসেন জি,এন, দিয়ে বীজ শোধন 
ন! করেই বুনে দিলেন। সার ইত্যাদি ঠিক সময়ে, 
ঠিক পরিমাণেই দিলেন। গাছ বেশ বড় সুন্দর 
জোড়ালে! হয়ে উঠলো । কিন্তু তারপরই দেখা 
গেল গাছে মারাত্মক ম্মাট রোগের আক্রমণ । 
বনবিহারী বাবু তখন ছুটলেন রোগ দমনের 
ওষুধের জন্য । কিছু ফসল বাঁচাতে পারলেও 
মোট ফলন .কিন্তু কমে গেলো । আশানুরূপ 
ফলন বনবিহারীবাবু পেলেন না। 

মহম্মদ খঁ কিন্ত বীজ শোধন করে ঠিক সময়েই 
বীজ বুনে দেন। গাছও সুন্দর বেড়ে ওঠে। 
কিন্তু গমের দান! হওয়ার সময জমিতে সেচ দিতে 
_ ঠিক সময়ের কিছু দেরী করে ফেলেন। তাতে 
গমের দান! ভাল পুষ্ট হতে পারে নি। মোট 
ফলনও কমে যায়। প্রতি একরে তিনি ফলন 
পান মাত্র ১২০০ কিলোগ্রাম । যেখানে তার 
গড় ফলন হওয়ার কথা একরে ২০০০ কিলোগ্রাম। 

কিছুদিন আগে এক সম্পন্ন কৃষক ১০ একর 
জমিতে ছোলার চাষ করে মাত্র ১৮ মণ ছোলা 
তুলতে পেরেছিলেন। ছোলার চার! দু-তিন ইঞ্চি 
বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লক্ষ্য করলেন প্রতি 
রাতে কোন অদৃশ্য শত্ত এসে তার ক্ষেতের সুন্দর 
সবুজ চারাগুলি মাটি সমান করে কোন ধারালো 
* অস্ত্র দিয়ে কেটে দিয়ে যায়। মহাবিপদে পড়লে! 
কৃষক। এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে কীটনাশক 
ওষুধ ছিটিয়ে কোন রকমে ফসল কিছুট। বাঁচালো। 
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কিন্তু সেই চাষে দারুন ক্ষতি হলো তার। তবে 
মাটির মধ্যের এগ্রোটিস পোকা সেবার তাকে 
এমনই শিক্ষা! দিয়েছিল যে এই ঘটনার পর থেকে 
সে কখনও জমিতে সরকারী কর্মচারীর সুপারিশ 
অন্থুযায়ী প্রতি একরে পরিমাপ মতো কীটনাশক 
ওষুধ না| ছিটিয়ে ছোলার চাষ করতো না। 

এক ব্যবসায়ীর আম বাগানে দেখ! যায় 
গাছে গাছে ম্যাঙ্গোহপারের মেল! বসেছে। 
পরামর্শ দেওয়া হলে! এখনই ওষুধ ছিটিয়ে পোক! 

ংস করার ব্যবস্থা কর! দরকার। তিনি এই 

উপদেশ কানে তুললেন ন।। হেঁসে বললেন, 
ও রকম অল্পবিস্তর পোক! প্রত্যেক বছরেই 
কিছু কিছু গাছে হয়। 

কিন্তু দিন পনেরে। পর তিনি ছুটে গেলেন 
গ্রামসেবকের কাছে, অনুরোধ করলেন, তখনি 
স্প্রে করার জন্য সাহায্য করতে । কারণ 
মুকুলগুলি সব কালে! হয়ে যাচ্ছে। গাছের 
নীচে অজস্র “মধু পড়েছে । ঠিক সময়ে তিনি 
আমের মুকুলের পোকা ধ্বংস করার ব্যবস্থ! 
করেননি, ফলে ফলনও তার কম হলে! সে বছর। 
ব্যবসায় লোকসানও হলে! । 

তাই অভিজ্ঞ সুপারিশ পেলে তা তখনই 
কার্যকরী কর! উচিত। কোন স্পারিশের কার্য- 
কারীতা৷ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ ব| মনে 


2+" Fe 
কোন প্রশ্ন 


‘আসে, তবে তাকে বাতিল না করে কাছাকাছি 


কৃষি দপ্তরে গিয়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে, 
মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা উচিভ। 
তাতে তার! লাভবানই হবেন । 
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অমূল্য রতুরাজির মাঝে দাড়িয়ে | রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শুষ্ক বিদীর্ণ বুকের অস্বস্তি থেকে 
এই মাত্র আমি বেঁচে উঠলাম । 


রান্তিরে চোখে ঘুম ছিল ন! ;_ 
তাই চোখ ছুটে! আমার রক্তের মত, 
জব! ফুলের মত লাল ছিল। 

হঠাৎ সোনার রঙ দেখে যেন সতেজ 
হল, হালক! হল ধানের শীষে 
লাফানে। ফডিংটার মত। 

ধানের শীষে টলটলানে৷ 

শিশির বিন্দুর মত উচ্ছুল হলাম। 


ধান বোনা হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন 
পূর্বেই । তারই সোনার ফসলে 
ভর! যৌবন বনে দীড়িয়ে 

অতি পরিচিত দৃশ্যের মাঝে 

গ্রাম বাংলার নগন্য চাষী আমি; 
আনন্দের সমারোহ ঢালা 

খতুতে খতুতে চিরস্তন রূপ । 


বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছবি £ 

শস্তপূৰ্ণ। বনুন্ধরা_ন্র্ণলঙ্ষ্মী বসুন্ধরা! । 

প্রাণ মাতানো নবজীবনের স্পর্শ 

পেলাম এই মাত্র । 

মনের পটে আলোক চিত্র একে গেল। 

আমি পূর্ণত! অর্জন করলাম। 

অমূল্য রত্বরাজির মাঝে দাড়িয়ে। 

অনুভব করলাম আমাকেই-__সমগ্র প্রঃন্তর জুড়ে সূর্যের আলোয় । 


১৬ 





একটি কৃষকের গল্প | হরিহর দে 


“সেই ভালো! । তার চেয়ে দু'জনে এখন 

চলো! যাই পিঠ পেতে পৃথিবীর এমন সকালে 

বসে থাকি রোদ্দুরের বারান্দায়, যেখানে হাওয়ায় 

মাঠের ভিতর থেকে ফসলের গন্ধ ভেসে আসে ।৮__ 

এই বলে রুগ্ন চাষ! তার গেঁয়ে! প্রেয়সীর হাত ধরে 

উঠে এলে! এইখানে-..বারান্দায়, বেড়ার এধারে 
যেখানে রৌদ্রের কণ! চড়ুই পাখীর মত ক্ষিপ্র কোলাহলে 
পাতার কাকের থেকে উড়ে আসে উঠোনে; দাওয়ায়। 


এখন অগ্জাণ মাস! অগ্রাণের বিপুল আকাশ 

নদীর চরের মত পড়ে আছে। মেঘে রোদে আর 
ফসলের প্রসন্ন উল্লাসে চারিদিকে এখন সকাল । 
হেমন্তের এই মাস'--গন্ধ, ঘাণ---এইসব খতুর ভাড়ার 
নাগাল পাবে ন! আর জীর্ণ শুষ্ক, বড়ো রুগ্ন তার 

একদা সবল দু'টি হাত।__ এই ভেবে পীড়িত কৃষাণ 
দীর্ঘশ্বাস ছুড়ে দেয় এইখানে, গৃহকোণে? যেখানে দাওয়ায় 
বিপুল শস্যের ঘ্রাণ ভেসে আসে সকালের হিমেল হওয়ায় 


অথচ এখন চারিদিকে রৌদ্র তাপ--*প্রবল জীবন; আর 
ফসল কাটার গানে মাঠে মাঠে পুলকিত শস্তের যৌবন ! 





ম্যাক্সিকান জাতের গমের আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের দেশে চাষীভাইদের মধ্যে গম চাষে 
নতুনভাবে সাড়া জেগেছে । কারণ চলতি 
জাতের তুলনায় এই জাতের গম চাষ করে তারা 
প্রচুর ফলন পাচ্ছেন। 

এতদিন যে জাতের গম চাষ কর! হ'ত তার 
ফলন আশানুরূপ পাওয়া যেত না, তার কারণ 
প্রধানতঃ ছুটি (১) এই জাতের গাছগুলি লম্বা! 
ধরণের। মাটিতে সহজে শুয়ে পড়ে, ও 
(২) ফাল্গুন মাসের মধ্যে গরম পড়ে যাওয়ার জন্য 
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এই সব দীর্ঘদিন স্থায়ী গমের দানার পুরোপুরি : :..) 


পুষ্ট হতে অসুবিধা হ'ত। 


উন্নত জাতের গমের আবিষ্কারের জন্য ॥: !! 


গবেষণা চলছিল বিভিন্ন দেশে । জাপানে গবেষণায় 
নবীন জাতের গমের মধ্যে একধরণের “জিনের” 
আবিষ্কার হয়। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গম 
গাছের গঠন প্রকৃতি উদ্ভাবনের এক নতুন দরজা 


খুলে যায়। এই “জিনের” বৈশিষ্ট্য হ'ল গাছকে 4 


বেঁটে করা এবং পড়ে যাওয়া থেকে গাছকে 
বাঁচানো ৷ এছাড়! এইসব “জিনের” আরও কতক- 


গুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, শিষগুলিকে খুবই : 


বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, বর্ধমান । 
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ঘন ও চাপ বেঁধে রাখে। 

এই জাতের কতকগুলি গমকে আমেরিকায় 
" নিয়ে গিয়ে সেখানকার শীতকালীন গমের সঙ্গে 
প্রজনন করে কতকগুলি বেঁটে জাতের গম 
আবিষ্কার করা হয়। আর মেক্সিকোয় এইসব 
জাপানী জাতের গমের সঙ্গে, সেই দেশের বসন্ত- 
কালীন গমের প্রজনন করে কতকগুলি অধিক 
ফলনশীল বেঁটে জাতের গম আবিষ্কার করা হয়ঃ 
য!’ অল্পদিনে পেকে ষায়। 

দিল্লীর ইণ্ডিয়ান, এগ্রিকালচার ইন্‌ষ্টিটিউট 
মেক্সিকে থেকে এইসব বেঁটে জাতের গমের 
প্রজনন প্রক্রিয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম ছাড়াও নতুন 
আবিষ্কৃত কতকগুলি বসস্তকালীন, উচ্চফলনশীল, 
বেঁটে জাতের গম বীজও আনালেন যেমন, লারমা- 
রোহে।, সোনারা-৬৪ প্রভৃতি । ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যে এই দুই জাতের গম বেশ কৃষকদের প্রিয় 
হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কিছু মেক্সিকো 
জাতের গম পাওয়া গেছে; এইগুলিও ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বেশ সমাদর 
লাভ করেছে । এইসব মেক্সিকো জাতের গমের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচন! 
করা হল। 

কল্যাণ সোনা- দুই জিন বিশিষ্ট বেশ বেঁটে 
জাত; উচ্চতা প্রায় ৩ফুট ; এই জাত পাকতে 
একটু বেশী সময় নেয়; সাধারণতঃ ১৩০-১৪০ 
দিন; প্রথম অবস্থায় গাছের রঙ ফিকে সবুজ 
- থাকে; ফসল পেকে গেলে গাছের রঙ ফিকে লাল 
রঙ ধারণ করে। ঠিক সময়ে বুনতে পারলে ভাল 
ফলন পাওয়া যায়। এই জাতের “মরচে” 


বন্ুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৬ 


(rust) ও “ভূসা” (981) রোগ প্রতিরোধক 
ক্ষমতা বেশী। শিষ বেশ খাড়া ও মোটা, ডগাও 
নীচের দিক একটু চাপা (0blong), শু (awn) 
আছে; ওপরের খোসা মস্থণ। দানাগুলি প্রায় 
একই আকারের ও একটু ছোট, বেশ শক্ত, ফিকে 
হলদে রঙের দেখতে । গাছটিকে চেনার সহজ 
নিয়ম”_শিষের গোড়ার কাটিটা “5” এর মত 
বাকানো, পাতা একটু সরু এবং পাকা অবস্থায়ও 
সফেদ লার্মার মত ঢলে পড়ে না। . 

সফেদ লার্মা__মাঝারি বেঁটে ; উচ্চতা প্রায় 
৪ ফুট। এই জাত সাধারণতঃ ১২৫-১৩০ দিন 
পাকতে সময় লাগে। প্রথম অবস্থায় গাছের রঙ 
হলদে সবুজ থাকে । ফসল পাকলে গাছের রঙ 
উজ্বল লাল হয়ে ওঠে । ঠিক সময়ে ও সামান্য 
দেরীতে বোনা চলে । এই জাতের “মরচে” রোগ 
প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে; কিন্তু “ভূসা” রোগে 
আক্রাম্ত হয়। শিষ লম্বা ধরণের ; যূলাকৃতি 
(fusiform); শু'ড় আছে $ খোসা মস্যণ ; দানা 
গুলির নাদা, মাঝারি শক্ত, কিন্তু বেশ পুষ্ট । 
পাতার মাঝি সংযোগ স্থানে যে রেখায় 
(auricle) অ।০২ তার রঙ বেগুনী ধরণের, শিষের 
গোড়ার কাটি বেশ শক্ত ও সোজা, পাত৷ 
একটু সরু ৷ 

সোনালিকা-_মাঝারি বেঁটে ; উচ্চতা! প্রায় 
৪ফুট। সাধারণতঃ ১১৫-১৩০ দিনে পাঁকে। 
গাছের প্রথম অবস্থায় হলদে সবুজ রঙ থাকে। 
ফসল পাকলে গাছের রঙ উজ্বল লাল হয়ে ওঠে। 
ঠিক সময়ে ও সামান্ত দেরীতেও বোন! চলে । 
প্রায় তিন রকম মরচে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা 


১৯ ত 


বন্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


আছে, কিন্তু পাতায় মধ্যে মধ্যে খুবই সামান্য 
মরচে রোগ দেখা যায়; কিন্তু ভুসা রোগে খুবই 
সামান্য আক্রান্ত হয়। শিষ মূলাকৃতি ; লম্বা! ও 
মাঝারি ঠাস বুনান দানাগুলি, সাজানে! শুড় 
আছে। দানাগুলির রঙ ফিকে হলদে, শক্ত ও 
পুষ্ট, ভারতবর্ষে রুটির পক্ষে খুবই উপযোগী । 
পাতার সংযোগ স্থানের রৌয়াগুলির রঙ সাদা; 
পাত। একটু সরু। 

লারমা রোহো- এক জিন বিশিষ্ট মাঝারি 
বেঁটে ; উচ্চত। প্রায় 8ফুট । সাধারণতঃ ১২৫- 
১৩০ দিনে পাকে। প্রথম অবস্থায় গাছের রঙ 
হলদে সবুজ থাকে । সফেদ লার্মার মত অবস্থ! 
হয়। ঠিক সময়ে ও সামান্য দেরীতেও বোনা 
চলে। সফেদ লার্মার মত রোগ প্রতিরোধক 
ক্ষমত| আছে ও ভুসা রোগে আক্রান্ত হয়। শিষ 


মূলকৃতি ; শুঁড় আছে; খোসা বাদামী রঙ-এর 


এবং ওপরে রোয়া আছে। দানাগুলি মাঝারি 
শক্ত ও হাক্কা লাল রঙ-এর। পাতার সংযোগ 
স্থানের রৌয়াগুলির রঙ বেগুনী ধরণের ; পাত! 
একটু সরু। 
(সোনারা-৬৪--ছুই জিন বিশিষ্ট বেশ বেঁটে 
জাত; উচ্চতা প্রায় ২ই ফুট থেকে ৩ফুট। 
এই জাত সাধারণতঃ ১১*-১২* দিনে পাকে। 
প্রথম অবস্থায় গাছের রঙ গাঢ় সবুজ থাকে। 
ফসল পাকলে গাছের রঙ সাদ! দেখায়। দেরী 
করেও বোনা চলে। “হলদে মরচে” রোগে 


সহজে আক্রান্ত হয় কিন্তু অন্যান্য মরচে রোগের 
সামান্য প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে; কিন্তু ভুস! 
রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। শিষ একটু চৌকে! 
ধরণের ($U৭৪€); শু ড় আছে; দানাগুলি ঠাস 


বুনান। দানাগুলি লাল রঙের এবং মাঝারি 


শক্ত। পাতা একটু চওড়া ধরণের । 
লার্মা_বেশ বেঁটে ধরণের জাত; 
উচ্চতা প্রায় ২২ ফুট থেকে ৩ফুট। এই জাত 
সাধারণতঃ ১১০-১২০ দিনে পাকে । প্রথম অবস্থায় 
গাছের রঙ গাঢ় সবুজ থাকে । ফসল পাকলে 
গাছের রঙ সাদ! দেখায়। দেরী করেও বোন! 
চলে। সমস্ত রকম মরচে ও ভুসা রোগের 
প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। শিষ চোঁকো ধরণের 
দেখতে ; মাঝারি লঙ্বা; শুঁড় আছে; খোসা 
মস্থণ। দানাগুলির রঙ সাদ! এবং লাধারণতঃ 
র্‌ নরম। পাতা একটু চওড়া ধরণের ৷ 
সর্বতি সোনারা_বেশ বেঁটে জাত; 
উচ্চতায় প্রায় ২২ ফুট থেকে ৩“ ফুট । সাধারণতঃ 
১১০-১২০ দিনে পাকে। প্রথম অবস্থায় গাছের 
রঙ গাঢ় সবুজ থাকে। ফসল পাকলে গাছের 


রঙ সাদা দেখায়। দেরী করে বোন! চলে।. 


এই জাতের সোনারা-৬৪ এর মতন রোগাক্রান্ত ও 
রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। এই জাতের 
শিষ অনেকটা সোঁনারা-৬৪ এর মত দেখতে। 
দানাগুলি পুষ্ট ও একটু চক্চকে; হাক্কা ঘি রঙের । 
পাতা একটু চওড়া । 


চে 


চনহ 


পশ্চি মবাংলায় শীতকালীন সবজির মধ্যে 
মটরশুটি একটি প্রধান ও উপাদেয় সবজি । 
রকমারী টাটকা শাক ষবজির মধ্যে কীচ! মটর- 
শুঁটিতে খাগ্প্রাণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী 
আছে। পশ্চিমবাংলার প্রায় সর্বত্র এর চাষ হয়। 
কিন্তু সৌঁখীন, সুস্বাদু এবং খাছ্ছাপ্রাণে সমৃদ্ধ এই 
জনপ্রিয় সবজির ব্যাপক চাষ হলেও) এর উৎপাদন 
ব্যহত করে এক জাতীয় কীটশক্র। 





মটরশুঁটি বাগানে যে সমস্ত পৌকার উপদ্রব 
হয় তার মধ্যে মটর শুঁটির মাজর! পোক! সবচেয়ে 


মারাত্মক ও ব্যাপক । এর ইংরাজি নাম Pea 
stem borer এবং বৈজ্ঞানিক নাম Melan- 
agomyza phaseoli. পশ্চিম বাংলার সর্বত্র 
এই পোকার উপদ্রব বেশ ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর। 
যে গাছ একবার আক্রীস্ত হয় তাকে আর কোন 
রকমেই বাঁচানো সম্ভব নয়। 


সহকারী কীটতত্ববিদ+ পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


২১ 





লালমোহন প্রামাণিক 


মটর শুঁটি বাগানে সাধারণতঃ অক্টোবর থেকে 
মার্চ পর্যন্ত এই পোকার উপদ্রব থাকে । পোকার 
আক্রমণে গাছ প্রথমে হালকা হলদে রঙের হয়ে 
যায় এবং পরে ক্রমশ শুকিয়ে যায়। এই রকম 
হলদেটে বা শুকনে! গাছ মাটি থেকে উপড়ে 
ফেললে দেখ! যাবে, গাছের গোঁড়াটা একটু 
মোটা এবং অনেক সময় ফাটা । এই গোড়ার 
ডাঁটা ছুরি দিয়ে চিরলে ভেতরে সাদ! রঙের 
ছোট কীড়। বা পুত্তলী দেখা যাবে। 

আক্রান্ত গাছ চেন! খুব সহজ। যে কোন 
বাগানে ঢুকে হলদেটে বা শুকনো! গাছগুলি টেনে 
তুললেই দেখা যাবে এগুলো আক্রান্ত। আক্রমণের 
প্রথম দিকে সাবধান না হলে এই পোকার 
আক্রমণ অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে পড়ে । গাছ হলদে 


বহুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


রঙের হলে বা শুকিয়ে গেলে কৃষকরা অনেক 
সময়ই ত| অন্য কোন কারণে হয়েছে বলে অবহেল! 
করেন। কিন্তু এট! মাজর! পোক! আক্রমণেরই 
একটা প্রধান লক্ষণ এবং শতকর! ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে 
দেখা যায় এটা মাঁজর। পোকা আক্রমণের জন্য 
হয়েছে। সুতরাং চাষীরা যেন এগুলি অবহেল! 
ন! করেন। 

কৃষ্ণনগর সরকারী কৃষি উদ্যানে মটরশু টির 
১৫টি জাতের মধ্যে দেখ! গেছে, কল্যানপুর-সি, 
পুস।-২ ও পি-২৩ (পাঞ্জাব এই তিন জাতের 
গাছই অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত হয়। 
জীবন বৃত্তান্ত 

এই মাজর! পোকা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় একপ্রকার 
মাছির মত। আকারে খুব ছোট । ডানা খুললে 
লম্বায় মাত্র ৫ মিলিমিটার । রঙ কালো । এর! 
_মশ! বা মাছির পরিবারতুক্ত অর্থাৎ Dipterous 
£1) এবং সেইজন্য একজোড়। ডান! আছে। 

স্ত্রী মাছি গাছের ডগার কচি পাতায় ডিম 
পাড়ে। একটি স্ত্রী মাছি ৫* থেকে ৬০টি ডিম 
পাঁড়ে। ডিমগুলি লম্বা এবং সাদা কিন্তু আকারে 
এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। ছু 
তিন দিনের মধ্যে ডিমফুটে ছোট ছোট সাদা কীড়া 
বেরোয় এবং পাতার মধ্যে ও পরে নরম ড্াটার 
মধ্যে ফুটো করে ভেতরের দিক ক্রমেই খেতে 
থাকে। এইভাবে ভেতরে খেতে খেতে কীড়া 
গাছের গোড়ার দিকে চলে যায়। আট দশ দিনে 
কীড়া। পর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। 
পূৰ্ণাঙ্গ কীড়। লম্বায় এক মিলিমিটারের চেয়ে 

ছোট। পূর্ণাঙ্গ কীড়া গাছের ভাটার মধ্যে 


২২ 


(মাটির সংলগ্ন জায়গায়) পুত্তলীতে রূপান্তরিত 
হয়। এইজন্যই মাটি সংলগ্ন গাছের গোড়াট। 
একটু মোট! হয়ে যায় এবং ফেটে যায়। এই 
ফাঠা জায়গার ফাক দিয়ে পুত্তলী থেকে পূর্ণাঙ্ 
মাছি বেরিয়ে আসে । গাছের গোড়ায় ভাঁটার 
ভেতর ক্রমেই খেয়ে ফেলাতে গাছ হলদে হয়ে 
যায় এবং পরে শুকিয়ে যাঁয়। পুত্তলী থেকে 
পূর্ণাঙ্গ মাছি বেরোতে ৭ থেকে ১৮ দিন সময় 
লাগে! পুত্তলী বাদামী রঙের এবং লম্বায় 
৫ মিলিমিটার । 


৫ IEEE st 


খ 


ক) মাজর! পোকার ডিম 
খ) মাজরা পোকার কীড়া 


১। মটর শুঁটি বাগানে গাছের চার! 
অবস্থা থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে গাছ- 





গ) মাজর! পোকার পুভ্তলী 


গুলি শুকিয়ে গেছে বা হলদে হয়ে যাচ্ছে সেগুলি 
উপড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কৃষকরা অনেক 
সময় এগুলি তুলে বাগানের একধারে ফেলে 
রাখেন অথব! গাছগুলি রোগাক্রান্ত মনে করে 
তোলেন না। এটা খুব ক্ষতিকর। কারণ এই 
আক্রান্ত গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি বেরিয়ে সুস্থ 
গাছে ডিম পাড়ার সুযোগ পায়। স্থতরাং 
“আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করে ফেল।” আক্রমণ 
প্রতিরোধের একটি প্রাথমিক ও কার্যকর পদ্ধতি। 

২। মটর শুটি বাগানে ছু একটি আক্রান্ত 
গাছ দেখলেই রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করলে 
বেশ সুফল পাওয়া যাবে, অর্থাৎ আক্রমণের 
শুরুতেই প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। 
-বি-এইচ-সি শতকরা ৫ ভাগ ডাষ্ট একর প্রতি ৮ 
থেকে ১* কেজি ভালভাবে প্রয়োগ করতে হবে 
এবং প্রয়োজন হলে ১০ দিন পরে আর একবার 
এ দিতে হবে। 


rd 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৬ 





ঘ) মাজর! পোকার পূর্ণাঙ্গ মাছি 


৩। বি-এইচ-সি'র অভাবে ডি-ডি-টি 
শতকরা! ৫০ ভাগ জলে গুলে স্প্রে করলেও সুফল 
পাওয়া যায়। প্রতি ২০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম 
ডি-ডি-টি শতকরা! ৫০ ভাগ গুলতে হবে এবং এই 
দ্রবণ একর প্রতি ৩*০ থেকে ৪০০ লিটার প্প্রে 
করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হলে ১০ দিন 
পর আর একবার স্প্রেকরতে হবে। 

৪। ফোরেট, দানা ( Phorate gra- 
001৩) একটা ভাল ওষুধ। ক্ষেতে বীজ 
লাগাবার আগে বীজ শোধন করে নেয়া যেতে 
পারে। প্রতি ৫০ কেজি বীজ ১ কেজি শতকরা 
৫০ ভাগ ফোরেট এর সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে সেই 
বীজ লাগালে ছ'তিন সপ্তাহ পর্যন্ত আক্রমণ 
প্রতিরোধ করে। 

ক্ষেতে বীজ বোনবার আগে এই ওষুধ মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। ওষুধের 
পরিমাণ একর প্রতি ১ কেজি। 





২৩ 








২৪ 


০৫ 








ওপরে £ বীজতল! থেকে চারা তুলে এনে কৃষাণ কৃষাণীর| জমিতে লাইনে চার! রুইছে। তৃষ্ণার্ত ফাট! 
০... মাঠের জমি চার! রোয়ার মতো! করে লাঙলে মইয়ে সারে সেচে তৈরি কর! হয়েছে। 

নীচে £ (বীয়ে ) সার সেচ পেয়ে ক্রমেই মাঠের বুকে সোনার ফসল তৈরি হচ্ছে। (ডানে) কৃষক কীট 
নাশক গুড়ো ওষুধ ছিটোচ্ছে জমিতে । 





২৫ 








তৃষ্ণার্ত জমি জীবনের যে 
ফসলের জন্ম দিল, সেই পসরা! 
গোশকটে বোঝাই করে কৃষক 
ঘরে ফিরছে। 





| 


4 


ওপরে £ মাড়াইয়ের পর 
ধান ঝাড়ছে মেয়ের! । নতুন 
ফসলের হাসি ওদের চোখে 


মুখে। র 
মধ্যে £ তৃষ্ণার্ত জমির এখন 








নীচে ঃ আজ অদ্রাণের 
গ্রাম বাংলার ছবি 
শ্রীপ্তিত। বুকভরা 
ফসলের সম্পদে গরবিনী 
হয়ে আত্মতৃপ্তির মুখ 
দেখছে গ্রাম সোনা- 
দিঘীর জলে। 





90122 ৮% 
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এক একর জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ করে 
আপনি অনায়াসে ছু হাজার টাকা পেতে পাঁরেন। 
অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট বা আখের মত 
মিষ্টি আলুও লাগাতে পার! যায়। বর্তমান খাদ্য 
সঙ্কটে মিষ্টি আলুর চাষ খাদ্য সমস্তার সমাধানে 
নিশ্চয়ই আংশিক সাহায্য করতে পারবে। 
সাহায্যকারী ( Subsidiary food crops ) 
খান্ত শস্ত হিসাবে মিষ্টি আলুর ব্যবহার দিন দিন 
বেড়েই চলেছে। মিষ্টি আলুতে কার্বোহাইড্রেট 
যথেষ্ট পরিমাণ আছে এবং সাধারণ আলুর মত 
অনেক দিন রেখেও খাওয়া যায়। 

মিষ্টি আলু উঠতে মাত্র তিন মাস সময় লাগে। 
পরীক্ষ। করে দেখা গেছে জলদি আমন ধান 
কাটার পর (Earl) ৪791) অর্থাৎ কাতিক 
মাসে মিষ্টি আলুর চাষ কর! যায়। পাট চাষের 
আগেই মিষ্টি আলু উঠে যাবে। অর্থাৎ ধানের 
পর পাট লাগানোর মাঝখানে মিষ্টি আলুর চাষ 
কর! যেতে পারে । যেখানে সম্ভব ধান চাষের 
পর জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ কর! উচিত। মিষ্টি 
আলু চাষে জমির উর্বরাশক্তিও বাড়ে । 


মহকুম! কৃষি আধিকারিক, ২৪ পরগণ! (উত্তর), বারাসত 
২৮ 


বেনু শেখর লাল 


লাগানোর সময় 

খরিফ বা রবি ছুই মরস্থমেই মিষ্টি আলুর 
চাষ কর! যেতে পারে । খরিফ মরস্ুমে, বৈশাখ 
_জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং রবি মরস্থমে, কাতিক-_অস্াণ 
মাসে মিষ্টি আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। খরিফ 
মরনুমে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কিংবা! রবি মরন্থুমে 
চৈত্র মাসে মিষ্টি আলু তোলা যাবে। 

একই জমিতে পর পর ছু বারই মিষ্টি আলুর 
চাষ করা যেতে পারে । তবে তার জন্য যথেষ্ট 
পরিমাণে জৈব ও অজৈব ছুই সারই দিতে হবে। 
সাধারণতঃ উত্তর ভারতে ফাল্গন-চৈত্র মাসে এবং 


দক্ষিণ ভারতে আশ্বিন মাসে মিষ্টি আলু লাগানো 
হয়। ২৪ পরগণ! জেলায় যে কোন মরসুমে মিষ্টি 


আলুর চাষ করা যেতে পারে। 

শত্য পর্যায় 

সেচ এলাকায় £ 
১। পাট সবুজ সার, আমন ও মিষ্টি আলু 
২। আউশ (রোয়।), আমন ও 19 
৩। পাট, আউশ, গম, সরষে ও ;, 
5 মিষ্টি আলু, কলাই ও 22 


অ-সেচ এলাকায় 

১ আউশ | পাট, মিষ্টি আলু-_চৈতালী। 
অনেক জায়গায় চৈত্র, আষাঢ় ও কাতিক মাসে 
মিষ্টি আলু লাগানে| হয়। অর্থাৎ সেই বছরে 
তিনবার মিষ্টি আলুর চাষ করা যেতে পারে। 
জলবায়ু ও মাটি 

সাধারণ আলু যেমন ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় 
ভাল হয় মিষ্টি আলু সেখানে অপেক্ষাকৃত গরম 
আবহাওয়ায় ভাল হয়। পশ্চিমবাংলায় মোটা- 
মুটি সব জেলাতে মিষ্টি আলুর চাষ করা যেতে 
পারে। বেলে দোয়াশ মাটি মিষ্টি আলু চাষের 
উপযোগী। মাটি ঝুরঝুরে চাই। মিষ্টি আলু 
মাটির নীচে হয়, তাই যথেষ্ট পরিমাণে মাটিতে রস 
থাকা দরকার। বেলে মাটিতেও চাষ কর! চলে। 
বীজ ও তার পরিমাপ 

মিষ্টি আলু বীজ হিসাবে পটলের মত লত৷ 
লাগানো হয়ঃ বা এই আলুর চোখও (Slips) 
লাগানো হয়। লতা ১-১২ ফুট লম্বা, এক ফুট 
অন্তর একটি একটি করে বসানো হয়। দূরত্বে 
সারি ১২-২ হলে ভাল। রবি মর্মে এই দূরত্ব 
একটু কমানো! যায়। প্রায় ১০,০০০ লতা লাগে 
এক একর জমিতে এবং তার জন্য দরকার প্রায় 
বিশ মণ কাটা লতা । চোখ থেকে লাগালে ৫ 
মণ বীজ আলুর প্রয়োজন । 
উন্নত বীজ . 

মিষ্টি আলুর বীজ সম্বন্ধে আমাদের দেশে খুব 
বেশী গবেষণ। হয়নি। পুসাসফেদ, পুসালাল; এফ, 
বি-৪০০৪, টাইমিন টুল, রেজার ইত্যাদি ব্যবহার 
করা যায়। 


বনুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৬ 


সার প্রয়োগ 

সাধারণ আলুর মত মিষ্টি আলুতে যথেষ্ট 
সার দেওয়া দরকার। একর প্রতি ৬টন কম্পোস্ট; 
২৫ কেজি ইউরিয়া, ২০* কেজি সুপাঁর ফসফেট 
এবং ১০০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ চাষের 
সময় দিতে হবে। উপরোক্ত সারগুলি ভালভাবে 
ছিটিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করতে হবে। ২৫ 
কেজি আরও ইউরিয়া গোড়ায় মাটি দেওয়ার 
সময় অর্থাৎ ১২ মাস পরে দিতে হবে। 
চাষ পদ্ধতি 

অন্ততপক্ষে মিষ্টি আলু চাষে জমিতে ৮ বার 
লাঙ্গল দেওয়। দরকার । শেষ চাষ বা তার 
আগেকার চাষে সার দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে 
করতে হবে। লাঙ্গলের ফল! দিয়ে বা'২ ফুট 
অন্তর নাল! কেটে প্রতি নালায় ১ ফুট অন্তর 
একটি করে লতা বসিয়ে মাটি চাপা দিয়ে এমন 
ভাবে ঢাকতে হবে যেন লতার আগ! ২ ইঞ্চি 
পরিমাণ উপরে থাকে। 

জমিতে যথেষ্ট রস না থাকলে লাগানোর 
পরই জলসেচ দিতে হবে। খরিফ মরস্ুমে 
জলসেচ দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 
রবি মরস্থমে অন্তত তিনবার সেচ দেওয়া 
দ্রকার। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উপরকার 
মাটি জমাট বা! চাপ না বেধে যায়। তার জন্য 
জল দেওয়ার পরপরই ক্ষেতে হুইল হো ব৷ 
নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় 
হাত কোদালি দিয়ে মাটি কুপিয়ে দিতে হবে। 
ঘাস বা আগাছা থাকলে পরিষ্কার করে দিতে 
হবে। ১২ মাস পরে যখন সব গাছ গজিয়ে 


২৯ 


, বন্ধুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


যাবে ব! ছু ফুটের মত লম্বা! হবে, বাকি সার দিয়ে 
গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। মোটামুটি 
আর কোন বিশেষ পরিচর্যার দরকার হয়না । 
রোগ ও পোকা 

মিষ্টি আলুতে খুব একট! মারাত্মক রোগ বা 
পোক! দেখা যায় নাঃ তবে মাঝে মাঝে নিয়লিখিত 
রোগ ও পোকা দেখ! যায়। 
মিষ্টি আলুর রোগ 

১। অনেক সময় মিষ্টি আলুর পাতায় 
বাদামী রঙের দাগ দেখতে পাওয়া যায় এবং 
একটু বেশী গরম অথচ ভিজে আবহাওয়াতে 
ছিটে রোগ দেখ! যায়। এসব ক্ষেত্রে ১% 
'বোর্দো মিকশ্চার বা ২ কেজি ব্রাইটকস্‌ এক 
একর জমিতে স্প্রেকরতে হবে। 
মিষ্টি আলুর পোকা 

সুইট পটাটে। উইভিল জাতীয় উই পোকা 
মিষ্টি আলুর খুব ক্ষতি করে। সেজন্য বীজ 
লাগানোর আগে ৫০% ডি-ডি-টি ই কেজি জলে 
গুলে বীজগুলি শোধন করে নিতে হবে। গাছ 
বড় হওয়ার পরও এই পোকার আক্রমণ হলে 
ডি-ডি-টি স্প্রে করতে হবে। 

২। স্থুইট পটাটে! স্মিনিকৃস নামে লম্ব! 
সিং যুক্ত কাটার পিলারের আক্রমণে সম্পূর্ণ পাতা 
খেয়ে নষ্ট করে। এই পোকা ধরে মারা ছাড়া 
কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া 
যায় না। তাছাড়। এনড্রেকৃস স্প্রে কর! চলে । 

৩। - হেয়ারী ক্যাটারপিলার নামে সবুজ রঙের 
এক রকম লম্বা পোক! গাছের খুব ক্ষতি করে। 


ভি-ডি-টি ৫০% বা এনড্েক্স স্প্রে করে এই পোকা 
দমন কর! যায়। ৃ 

৪। লিক বিটলস্ও (Leaf ০৪৪16) অনেক 
সময় গাছের ক্ষতি করে। ডি-ডি-টি স্প্রেকরে 
দমন কর! যায়। 
ফসল তোলা 

গাছের পাতা যখন শুকিয়ে আসে তখনই 
আলু তোলার সময়। প্রথমে ওপর দিকের পাতা 
ফেলে দিয়ে সাধারণ আলুর মত মিষ্টি আলু 
তুলতে হয়। এজন্য হাত কোদালী ব্যরহার করা 
যেতে পারে। 

এক একরে ৫০ কুইন্টাল থেকে ১০০ কুইণ্টাল 
(১২৫ মণ_২৫০ মণ) পৰ্যন্ত মিষ্টি আলু পাওয়া 
যায়। ২৪ পরগণায় গড়ে ৬০ কুইণ্টাল এক একরে 
পাওয়া! গেছে। একটু পরিচর্যা করলে ১০০ 
কুইন্টাল আলু পাওয়াও খুব শক্ত নয়। এক একর 
জমি থেকে ১৫০০ টাক। থেকে ২০০০ লাভ করা 
যায়। অথচ এই চাষের খরচ তুলনামূলক বিচারে 
অনেক কম। 

প্রতি বছর লতার জগ্ত খানিকটা ছায়াযুক্ত 
জায়গায় লতা লাগিয়ে রাখা দরকার । 
মিষ্টি আলুর ব্যবহার 

মিষ্টি আলু আমর! নানাভাবে ব্যবহার করতে 
পারি। মিষ্টি আলু তরকারী হিসাবে বা শুধু 
মিষ্টি আলুও খাওয়া যায়। মিষ্টি আলু থেকে 
নান! রকম মিষ্টি খাবারও তৈরি কর! যায়। এতে 
মাড় থাকায় নানা শিল্প কাজেও মিষ্টি আলুর 
চাহিদ৷ আছে। 





|. 





₹ সমপ্রতি প্রায় প্রতি রকেই চর্চা মহল 


_ হয়েছে। কৃষকদের একটি মণ্ডল। গ্রামের 


কৃষকর! নিজেদের সমস্তা৷ নিজেদের মধ্যে আলো- 
চন! করার জন্য এই মহল বা মণ্ডলটি করেছেন। 
সন্ধ্যার পর কৃষকরা এক জায়গায় মিলে নিজেদের 
চাষের বিষয় ও সমস্ত! নিয়ে আলোচন! করে 
থাকেন। সাধারণতঃ স্থানীয় গ্রামসেবক এই 
আলোচনার সময় থাকেন এবং প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ কৃষকদের দেন। এই প্রবন্ধে একটি চর্চ| 


_ নমহলের আলোচনা দেয়! হোল £ 


৯ 


খ্রামসেবক, সী ইথিয়! উন্নয়ন সংস্থা, আহম্মদপুর+ বীরভূম। 


৫ 


৩5 


যাদবকুমার সেন 


আহম্মদপুরের সাংড়া গ্রামের একটি চর্চা 
মণ্ডল। আলোচনা সভায় এসেছেন রতন, 
বাসুদেব, জলধর; সত্যেন এবং আরও অনেকে । 

রতন (কনভেনার )ঃ আচ্ছা ভাই, আজ 
কি সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে? আমার 
মনে হয় আগামি রবি মরস্থমে জমিতে কি কি চাঁষ 
কর! উচিত সে সম্বন্ধে একটু আলোচন! কর! 
বিশেষ দরকার। রবিশস্ত বেশী উৎপাদন ন! 
করতে পারলে খাদা'ভাবও দূর হবেনা । আরধিক 
উন্ন =" 'নয়। তার ওপর এবছর যা 


বনুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


ধানের অবস্থা তাতে তে| আমাদের সারা বছরের 
মধ্যে ৮ মাসের খাবার হবে কিনা সন্দেহ । 
বাসুদেব ঃ যা বলেছ ভাই, একথা! খুবই 
সত্যি। এই বছর ধানের আবাদ ভাল হয়নি। 
বেশী করে রবি ফসলের চাষ করে যদি খানিকটা! 
অভাব মেটানো যায়। তাই আমি ভাবছি 
এ বছর বেশী করে বুট, ছোল। ও গমের 
চাষ করব। 
রতন: তা বেশ তো। এখন তে। অনেক 
ভাল ভাল উন্নত জাতের গমের বীজ পাওয়া যাচ্ছে 
যেমন, কল্যান সোনা; সোনালিকা, সরবতী 
সোনারো, এস-৩৩১। এইগুলি সবই উন্নত 
জাতের এবং বেশী ফলন দেয়। এইগুলির চাষ 
করলে যথেষ্ট লাভের সম্ভীবনা আছে। 
সত্যেনঃ গম কেন? আই-আর-৮ ধানের 
যে রকম ফলন দেখছি, তাতে তো মনে হয়, 
রবিতে এঁ ধান লাগানই লাভের ব্যাপার, কারণ 
গমের চেয়ে ধানের চাহিদ। সব সময়েই বেশী। 
রতনঃ তুমি অবশ্য বলেছো ঠিকই। 
আই-আর-৮ ধান রবিখন্দে লাগানো! লাভজনক । 
তবে ভাই সবদিক ভেবে চিন্তেই আমার কাজ 
করতে হবে, কারণ ধান চাষে জল খুব বেশী 
লাগে। যে পরিমাণ জল ধান চাষে লাগবে তার 


তিন ভাগের এক ভাগ জলই গমের পক্ষে যথেষ্ট ৷ - 


তাই মনে হয় ধানের দিকে লা গিয়ে যদি গমের 
চাষ কর! যায়, তাহলে গম কেটে সেই জমিতে 
আর কিছু ফসল, যেমন যে কোন সবজির চাষ 
কর! যায়। দুটো ফসল মিলিয়ে লাভ কিন্ত 
_ কম হবে নী কিছু। 


" 


২ 


তা ছাড়! তুমি যদি ধানই লাগাতে চাও তে! 
জলের সরবরাহ সম্বন্ধে তোমায় ভালমত নিশ্চিত 


হতে হবে। কারণ এই ধান হতে সময় একটু _ 


বেশী লাগে। ধানে ফুল আসার জন্য উপযুক্ত 
তাপের দরকার । শীতে তাপের মাত্রা কম 
থাকে । কাজেই এসব বিষয়ও কাজে নামার 
আগে ভাল করে চিস্তা করে দেখ! দরকার । 
আমাদের বীরভূম জেলায় জলসেচের জন্য 
ভরসা ময়ুরাক্ষী ক্যানেলের জল। খরিফে জল 


A 


দেওয়ার পর এই ক্যানেল থেকে রবিখন্দে বেশী ৯ 


দিন জল দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবশ্য 
এই জেলাতে গভীর নলকৃপ এবং নদীতে পাম্প 
বসিয়ে অনেক জমি সেচ করা এখন যাচ্ছে। 
কিন্তু জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়। রবিখন্দে 
ধানের চাষ করার পথে এ একটা বড় বাধা । 
তবে যদি কারো! পুকুরের জল কিংবা অগভীর 
নলকূপ অথবা অন্য কোন রকম জলের সুবিধা 


থাকে তাহলে সে কথা আলাদ1 । তার] নিশ্চয়ই 


ধানের চাষ রবিতে করবেন। তবে যেখানে 
জলের স্থুবিধা যথেষ্ট নয় তাদের পক্ষে গমের চাষ 
করাই ভাল। যার! গমের চাষ করবেন তার! 
যদি গমের সঙ্গে কিছু সরষেও জমিতে বুনে দেন, 
তাহলে গমের সঙ্গে আর একটি ফসল 
অনায়াসেই পাওয়া যায়। এর জন্য বাড়তি 
জলের এবং বাড়তি সারের দরকার হবে না। 
জলধর ; ভাল কথা বলেছে! রতন ভাই। 
সেদিন বিঃডি)ও) অফিসে গিয়েছিলাম, সেখানে ' 
দেখলাম, লাল কাপড়ের ওপর বড় বড় করে 
লেখা আছে “গমের সঙ্গে সরষে বুনে তেলের রে 


* অভাব মেটান। নিজের আয় বাড়ান ৷” 
_,  সত্যেনঃ আচ্ছা রতন, এই যে, গভর্ণমেন্ট 
গমের সাথে সরষের চাষ করতে বলছে, কিন্তু 
গমে তো তিন-চার বার বাতান ( সেচ ) দিতে 
হবে। তাতে সরষে গাছ এই রকম বাতান সহা 
করতে পারবে তো? 

রতন £ হ্যা, হ্যা তা পারবে । সহ্য করতে 
না পারলে? কি চাষবাবুর! এমনিই চাষীদের 
বলছেন। সেদিন আমার সঙ্গে আমাদের এ 
গ্রামসেবক বাবুর দেখ! । তিনিও গমের সঙ্গে সরষে 
বোনার জন্য আমাকে বলছিলেন। এরজন্য 
সরষের বীজ লাগবে মাত্র বিঘা প্রতি ২০০ শে! 
গ্রাম । আমিও গ্রামসেবক বাবুকে অবশ্য একথা! 
জিজ্ঞেস করেছিলাম । তা তিনি বললেন যে 
এতে কোন ক্ষতি সরষের হবে ন! । 

বাসুদেব ঃ আচ্ছা» গমের মাঠে সরষে দিলে 
. সরষে যে গম পাকার আগেই পেকে যাবে তখন 
সরষে কাটতে গেলে গমের কিছু ক্ষতি হবে না? 

রতনঃ গমের সঙ্গে সরষে দিলে সরষে 
অবশ্য গম পাকার কিছুদিন আগেই পেকে যাবে; 
ক্ি্ত তাতে গমের কিছু ক্ষতি হবে না। কারণ 
যখন সরষে পাকবে তখন গমের দান! প্রায় বেঁধে 
যাবে এবং সেই সময় গমের মাঠে নামলে গমের 
বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না । 

সত্যেন ঃ আচ্ছা! রতন; আমরা তো! জানি 
" 'সরষেতে খুব পোকার আক্রমণ হয়। ত 
গমের সঙ্গে সরষে থাকলে সরষের পোকা গমেও 
লাগবে। তাতে গম গাছের ক্ষতি হবে। ফলনও 
তাতে কম হবে। অথচ ছটে। শস্তের পোক! 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৬ 
একসঙ্গে কেমন করে দমন করবে৷ 
রতনঃ ভাল কথাই তুলেছে! । পোকা 
তে| সরষেতে লাগতেই পারে। তবে তারজস্থা 
তো ওষুধ ছড়ানোর ব্যবস্থ! রয়েছে। গ্রামসেবক- 
বাবুকে আমি সেদিন একথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম, 
যদি পোকা লাগে তো কি করব। তিনি অবশ্য 
গম ও সরষের জন্য কি কি ওষুধ দিতে হবে, 
সে কথা একটা কাগজে লিখে দিয়েছেন । (এই 
বলে রতন নিজের জামার পকেট থেকে একটি 


কাগজ বার করে পড়তে আরম্ত করলে! ৷ ) “গমের 


সঙ্গে সরষে দিলে বা শুধু সরষে জমিতে বুনলে জাব 
পোকার আক্রমণ হতে পারে, তারজন্য গমের 
নির্ধারিত ওষুধগুলি ছেটালেই চলবে । যথা £ 
গমের জন্য গাছ গজাবার ১ মাস পরে একর প্রতি 
৩০০ লিটার (১৭ কেরোসিন তেলের টিন ) 
জলে ১৫০ গ্রাম জলে গোল! বি, এইচ, সি, 
(৫০ শতাংশ ) অথব! ৫০০ সিসি; এনড্রিন ২%, 
ই,সি, দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার অর্থাৎ 
গাছ গজাবার ছু মাস পরে একর প্রতি ৩০০ 
লিটার জলে ৫০০ সি,সি; এনড্রিন অথবা! রোগর 
১৬০ সিসি? ( ৩০% ) অথবা থায়োডেন ( ৩৫%, 
ই;সি,) অথব! ১ কেজি ডায়াথেন জেড-৭৮ দিতে 
হবে। কিন্ত জাব পোকার বেশী আক্রমণ দেখা 
দিলে একর প্রতি ২** লিটার (১১ টিন) জলে 
২০০ সি, সি, মিথাইল প্যারাথিয়ন অথবা ৮০ 
সি, সি, ডেমিক্রন (১০০ শতাংশ ) অথবা ১৬০ 
সিসি, রোগর (৩০ শতাংশ) জমিতে দিতে 
হবে। কিন্তু গমের বা সরষের জন্য রোগরই 
ছেটান উচিত। কারণ এই ওষুধ ছুটি সরষের 


৩৩ 
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পক্ষে উপকারী। 

জলধর £ আচ্ছা মোড়ল, তুমি কি জান, 
কি জাতের সরষে এখন গমের সঙ্গে দিলে ফলন 
ভাল পাওয়া যাবে এবং বিঘেতে কতটা বীজ 
লাগবে? 

রতনঃ কেন তুমি সেদিন কোথায় ছিলে? 
যেদিন গ্রামসেবকবাবু সকালে বলে গেলেন 
গমের সঙ্গে সরষে বোনার কথা । এতে 
মাত্র বীজ লাগবে প্রতি বিঘায় ২০০ গ্রাম। ব্লকে 
খুব ভাল জাতের ছুটি সরষের বীজ এসেছে। 
একটির নাম বি-৮৫ এবং আর একটি গ্যাপ্রেসড, 
মিউটেন্ট। যার! জমিতে গম ফেলেছেন তারা, 
গমের জমিতে জল দেওয়ার জন্য, নাল! তৈরি 


করে; ছু পাশে আলের মত বাঁধ দিয়েছেন, সেই 
বাঁধের ওপর সারি করে সরষে ফেলে দিন, তাতেই 
কাজ হবে। আমি তে! ভাই সব গমের জমিতেই 
সরষে দিচ্ছি। ভারি তো দাম। মাত্র বিঘাতে 
বার আন৷ পয়সা খরচ । 

বাস্থদেব ও সত্যেন ঃ ভেবে দেখার মত 
কথা বলেছে! বটে। এ বছর কম করে দেখা 
যাক। ভাল ফলন পেলে; আগামী বছর বেশী 
জমিতে কর! যাবে? 

এরপর সবাই বাড়ী যাওয়ার জন্যে উঠে 
দাড়ালো । জলধর ও বাহ্থদেব সতরঞ্চিট! তুলে 
মধ্যে রেখে দিল এবং সকলেই হারিকেন নিয়ে 
বাড়ীর পথে চললে! । 


আমন ধানের পর গম চাষ 


অধিক ফলনশীল জাতের গম বের হবার আগে, আমন ধান কাটার পর গম চাষ 
কর! সম্ভব হত ন1। গত কয়েক বছরে কতকগুলো অধিক ফলনশীল গমের জাত বের 
করা হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলো জাতে_ধান কাটার পরও চাষ করে ভাল ফলন 
পাওয়া যাচ্ছে। এ দুটোই ডিসেম্বর মাসেও লাগানো চলে। যেসব চাষীভাইর৷ আমন ধান 
কাটার পর গম চাষ করতে চান তীর! সোনালিকা ব! কল্যাণসোনার বীজ ব্যবহার করুন। 
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স্ভিডিটি 


জবান আছি 


কিছু কিছু কর্মী লক্ষ্য করেছেন আম গাছে 
ডি-ডি-টি গুঁড়ে। ছিটোলে একদিকে যেমন কীট- 
পতঙ্গ ইত্যাদি দমন কর! যায়, তেমনি গাছও 
সতেজ হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞ চ্যাপম্যান ও 
এ্যালেন পরীক্ষা! করে দেখেছেন যে আলু গাছে 
জলে গোল! ডি-ডি-টি ছেটানোর ফলে আলুর 
পাতা বেশ সবুজ ও সতেজ হয়েছে, আলুর আকার 
বড় হয়েছে এবং মোট ফলনও অনেক বেড়ে 
গেছে। এছাড়া নানা ফল ও সবজির ওপরেও 
এটি প্রয়োগ করে দেখ! গেছে যে, এর ফলে গাছের 
বাড় তাড়াতাড়ি হয়। খুব অল্প সময়ে ফসল পরিপুষ্ট 
হয়ে ওঠে এবং ফলনের পরিমাণ বাড়ে । এ্যালেন 
ও চ্যাপম্যান বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন যে আলু, 
ও ধানের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বেশি 
বার ডি-ডি-টি প্রয়োগ করা যায় তাহলে গাছ 
ভাল সার! দেয় ও গাছের বার ভাল হয়। তাদের 
মতে ডি-ডি-টিতে গাছের জীবনীশক্তিও যথেষ্ট 
বাড়িয়ে তোলে । 

আম গাছে সাধারণতঃ আমের শোষক পোক! 


বা ম্যাঙ্গোহপার নামে একজাতীয় কীটশক্র 
দমনের জন্যেই জলে-গোলো! ডি-ডি-টি ব্যবহার 
করা হয়। এর আগে ভারতে কোনো কৃষিকর্মী 
এটি পরীক্ষা করে দেখেননি যে, কীটশক্র দমন 
করা ছাড়া আম গাছের বাড় বা জীবনীশক্তির 
জন্যেও ডি-ডি-টির কোনো ভূমিকা আছে কিনা । 
সেজন্যে ভারতে সম্প্রতি এর ওপর একটি পরীক্ষা 
করে দেখা হয়, ডি-ডি-টি প্রয়োগের পর আম 
গাছের কোনে পরিবর্তন দেখ! যায় কিন।। 
«সোরি খাস” নামে এক জাতীয় আম গাছে 
প্রথম এদেশে এটি প্রয়োগ করে পরীক্ষা কর! হয়। 
চারটি মাত্রায় এই ওষুধ প্রয়োগ কর! হয়। যথা 
১) ডি-ডি-টি--শতকরা! ০"২ ভাগ, ২) শতকরা 
০'৩ ভাগ, ৩) শতকরা! ০৪ ভাগ, এবং ৪) কীট- 
শত্রু দমনের সাধারণ মাত্রা । প্রথমোক্ত তিনটি 
ক্ষেত্রে হাতে ছিটানো যন্ত্রে ওষুধটি প্রয়োগ কর! 
হয় একই গাছের চারটি পল্লবগুচ্ছে। অর্থাৎ 
চারটি পরীক্ষার জন্যে মোট ১৬টি পল্পবগুচ্ছ একই 
গাছ থেকে ঠিক করে নেয়া হয়। এই ১৬টির 
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. মধ্যে চারটি পল্পবগ্ুচ্ছে ডি-ডি-টি শতকর! ০'২ প্রয়োগের পরীক্ষা হিসেবে ২০টি করে আম 
ভাগ, চারটি পল্লবগুচ্ছে শতকরা! *'৩ ভাগ, চারটি সংগ্রহ কর! হয় এবং ওজন মাপ! হয়। 
পল্লপবগুচ্ছে শতকর! ০৪ ভাগ এবং বাকি চারটিতে পরীক্ষার পর দেখা গেছে, যে সব শাখায় 
জল মিশিয়ে কীটনাশক ওষুধের সাধারণ মাত্র ভি-ডি-টি প্রয়োগ কর! হয়েছে, সেখানকার আমের 
হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সবক্ষেত্রেই দুবার . রঙ হয়েছে উজল, সবুজ, আকারেও সাধারণ 
করে ওষুধ ছিটানে| হয়েছে। প্রথমবার আমের কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার যে শাখায় হয়েছে তার 
মুকুল আসার সময় এবং শেষবার পল্পবে আমের চেয়ে বড় হয়েছে । এও দেখা গেছে যে ডি-ডি-টির 
গুটি আসার পর। ফসল তোলার সময় প্রতিটি মাত্রা বাড়িয়ে দিলে ফলনও আরো! ভালো হয়েছে। 


নীচে ডি-ডি-টির বিভিন্ন পরীক্ষায় ৮*টি আমের ওজনের ক্রুমবৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে £ 


আমের কীটনাশুক ওষুধের মাত্রার উর্ধে 
পরীক্ষা ওজন ডি-ডি-টি প্রয়োগে শতকর! ওজন বৃদ্ধি 
(গ্রামে) 
১) শতকরা *'২ ভাগ ৮৬৯৫ ২৯৩ 
২) » ০'৩ভাগ ৯৬৭০ ৪৩৮ 
৩) »  ০"৪ ভাগ ১১০১০ ৬৩৮ 
৪) কীটনাশক মাত্রা ৬৭২০ ০ 


এই পরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ফলনও ভালো হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রগতির 
হওয়া! যাচ্ছে যে, ডি-ডি-টি প্রয়োগে আমের জন্তো আরে! পরীক্ষা চালানো হচ্ছে । 
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পৌষ মাস এসে গেল। চাষের ব্যাপারে 
কোনো মাসকেই হেলা কর! যায় না। কোনে! 
ন! কোনে। শন্তের জন্যে সব মাসেরই গুরুত্ব 


রয়েছে। জমি তৈরি বীজ বোনা থেকে ফসল. 


তোলা পর্যন্ত চাষের বিভিন্ন অধ্যায় আছে। যে 


কোনে! মাসেই চাষের কাজের কোনো না কোনো 


অধ্যায় জড়িয়ে আছে। _ 
আলু 
ধর! যাক না আলু চাষের কথা । কাতিক 
মাসে আলু লাগালে এখন পৌঁষে আলুর চারার 
বয়স ২।০-৩ মাস। এসময় আলুর চার! 
রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই আলুর শস্য 
রক্ষার অধ্যায় হিসেবে পৌঁষকে ধর! যেতে পারে। 
পৌঁষের মাঝামাঝি বা শেষের থেকেই 
আলুতে ধস! রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে । 


আকাশ কয়েকদিন মেঘল! হয়ে থাকলে বা _ 


কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে কিংবা! ঝিরবিয়ে বৃষ্টি হয়ে 
আবহাওয়| স্যাত্স্যেতে হয়ে উঠলে পোঁধের 
আগেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। গত 
১০-১২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে 
এ রোগের আক্রমণ দেখ! দিচ্ছে । 

ধস রোগ জলদি বা নাবি ছু জাতেরই হোতে 
পারে। এই মাসের মাঝামাঝি জলদি ধস! 
রোগের সুচনা দেখা যায় । জলদি ধসা রোগ 
আলুগাছের পাতায় আক্রমণ করে। প্রথমে 
পাভার ওপর ছোট ছোট গোলাকার ঘোর 
বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। তারপর ক্রমে 
পুরো৷ পাতাই আক্রান্ত হয়। পাতাগুলো ২-৪ 
দিনেই ঝরে যায়। তারপর গোটা গাছটাই 
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শুকিয়ে যায়। এভাবে সারা মাঠের ফসল নষ্ট 
হয়ে বায়। 
এই রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে 


হোলে এখনই প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিন। প্রতি 


১৫ দিনে একবার করে নিম্নলিখিত ওষুধ জল 
ছিটিয়ে দিন। ওষুধ যেন পাতার ওপরেও নীচে 
ভালোভাবে লাগে। হ্যা, রোদের দিনই 
ওষুধ দেবেন। 

৭০-১০০ গ্যালন জলে ২ কেজি তামাঘটিত 
ওষুধ যথা, ফাইটোলান, ব্লাইটকৃস অথবা ১ কেজি 
দস্তাঘটিত ওষুধ যথ। ডাইথেন জেড-৭৮ কিউমান, 
ডাইথেন এম-৪৫, জিরাম বা ক্যাপটান মিশিয়ে 
প্রতি একরে ছিটাতে হবে। (কেরোসিন 
তেলের একটিনে ৪ গ্যালন জল ধরে )। 

যে জমিতে ধস! রোগ দেখা দিয়েছে, সে 
জমি ছাড়া অন্য জমিতেও এই ওষুধ ছিটিয়ে 
দেখেন। অপর কৃষকদেরও এ সম্বন্ধে সতর্ক করে 
দেয়াও আপনার কর্তব্য । এ সম্বন্ধে কাছাকাছি 
কৃষি বিভাগের কর্মচারীদেরও জানানো উচিত৷ 
যে গাছে ধস! রোগের আক্রমণ হয়েছে সে 
গাছগুলি আলুস্ুদ্ধ তুলে পুড়িয়ে ফেলবেন। 
নাবি ধস! রোগ 

পৌষ মাসের শেষের দিকে নাবি ধস! রোগ 
আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। আকাশ মেঘলা 
ৰা আবহাওয়! অপেক্ষাকৃত গরম ও স্যাতস্যেতে 
হলে, এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
পড়তে পারে। 

এই রোগের আক্রমণ হলে গাছের ডাটায় 
ও পাতায় জলে ভেজ। ধূসর ও বাদামী রঙের দাগ 


৩৮ 


পড়ে। পাতার ধার থেকে এই রোগ ছড়াতে 
আরম্ভ করে ও পরে সমস্ত পাতা ও ডাঁট। পচে 
যায়। এই রোগ হলে পাতার তলায় সাদা 
মাকড়সার জালের মত ছত্রাক ও তার স্পোর বা 


বীজ ছড়ায়। আক্রমণ বেশী হলে গাছটির 


ভাটার ওপর অংশ ও পাতা একেবারে পচে যাঁয়। 

এর প্রতিকারের জন্য প্রতি ১৫ দিনে একবার 
করে নীচের ওষুধ জল ছেটান। ৭০-১০০ 
গ্যালন জলে ২ কেজি ভামাঘটিত ওষুধ যেমন 
ফাইটোলান, ব্লাইটকৃস বা ১-১৯ কেজি দস্তা 
ঘটিত ওষুধ; যথ! ভাইথেন জেড-৭৮, ডাইথেন 
এম-৪৫, কিউমান, জিরাম বা ক্যাপটান মিশিয়ে 
যে পরিমাণ ওষুধ হবে তা এক একর জমির গাছে 
ছেটানে। যায়। রোগের আক্রমণ হওয়ার 
আগেই প্রতিষেধক হিসাবে নিয়মিতভাবে এই 
ওষুধ ছেটানো৷ উচিত। এই ওষুধ জল পাতার 
নীচে ও ওপরে ও ভাটায় ভালভাবে ছেটাতে 
হবে। রোদের দিন সকাল ৯ট! থেকে বিকেল 
তিনটে পর্যন্ত ওষুধ ছেটানো উচিত। রোগাক্রান্ত 


অনি ছাড়া এগ নার যা 


ওষুধ ছেটানে| উচিত ৷ 
বোরো ধান 

পৌঁষে বোরো! ধানের চার! রোয়ার সময় । 
বীজতল! থেকে চার! তুলে জমিতে ৯ ইঞ্চি দূরত্ে 
সোজা! সারি করে, প্রতি সারিতে ৬ ইঞ্চি অস্তর 
২-৩টি চার! খাঁড়া করে রুইতে হবে। রোয়ার 
সময় চার! যেন জলে ডুবে নাযায়। আমন 
জাতীয় ধান বোরে! হিসেবে চাষ করতে হলে চার! 
রোয়ার আর দেরী না করে ঠিক পৌষের তৃতীয় 


ক্র 


A 


সপ্তাহের মধ্যেই চার! রোয়! উচিত। 

চার! রোয়ার আগে কিন্তু জমি তৈরির 
কাজটি ভূললে চলবে না। একর পিছু ৪-৫ টন 
কম্পোস্ট এবং ১০০ কেজি সুপার ফসফেট জমি 
তৈরি করার সময় ব্যবহার করতে হবে। পরে 
কাদা করার সময় ৪৫ কেজি আমোনিয়াম 
সালফেট বা ২১ কেজি ইউরিয়া এবং ২৫ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাশ দিতে হবে। এভাবে 
জমি তৈরি করে চার! রোয়া করতে হবে। 
আখ 
আশ্বিন-কাতিকে আখ লাগানো হয়ে থাকলে 
ধর! যেতে পারে পৌঁষে আখের বয়স ২$ থেকে 
৩ মাস। 
__ চারার বয়স আড়াই হলে গাছের গোড়ায় 

মাটি টেনে দিতে হবে। আর তার আগে মোট 
দেয় আযমোনিয়াম সালফেটের বা ইউরিয়ার 
অর্ধেকট! জমিতে দিয়ে দিন। 

এসময় আখে নানা রোগ পোকা হতে পারে । 
আখের সের! রোগ ডোর! ধস! এ সময় আক্রমণ 
করে। এ রোগে আখের ভেতরে লাল সাদ! 
দাগ দেখ! যায় এবং ডগার পাতাও গুকিয়ে যায়। 
এ রকম রুগ্ন গাছ দেখলে গোড়া! সুদ্ধ গাছ তুলে 
পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আর ছিপটি ভূসা 
রোগের আক্রমণ হোলে রুগ্ন গাছের ডগা ভেজা 
কাপড় ব! চট দিয়ে জড়িয়ে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলবেন। 

প্রজাপতির আক্রমণ দেখ! দিলে আলোক 
ফাঁদ দিয়ে প্রজাপতি মেরে ফেলুন। তাছাড়া 


৩৯ 
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মাজর৷ পোকায় আক্রান্ত জমিতে এনড্রেকস 
২০ ই-সি ১ গ্যালন জলে ১০ সি-সি হিসেবে 
১৮-২০ গ্যালন বিঘা! পিছু ছিটিয়ে দিন। এবং 
বি-এইচ-সি শতকরা ৫০ ভাগ বা ডি-ডি-টি 
শতকরা ৫০ ভাগের মিশ্রণ গাছের পাতায় 
ছিটিয়ে দেবেন। 
গম 

কাতিক থেকে অস্্রাণের মধ্যে গমের বীজ 
বোনা হলে এখন পোঁষে গমের চারার বয়স 
১ মাস বা কিছু বেশি। 

ঠিক এসময়ে গমের চারার পরিচর্যার প্রয়োজন 
আছে। এসময় বিঘা পিছু ২০ কেজি আযামো- 
নিয়াম সালফেট বা ৯ কেজি ইউরিয়া জমিতে 
ছড়িয়ে দিয়ে সেচ দেবেন। 

বীজ বোনার একমাস পরে অর্থাৎ এই পোষে 
কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার 
উদ্দেশ্যে ক্ষেতে একর পিছু ১ কেজি বি-এইচ-সি 
শতকরা ৫০ ভাগ ( জলে গোল! ) ৫০ গ্যালন 
জলে গুলে তিন সপ্তাহ অস্তর ছুবার ছিটিয়ে 
দেবেন। 

ফসলে জাব পোকার আক্রমণ হোলে 
প্যারাখিয়ান শতকরা ৫০ ভাগ ই-সি প্রতি এক 
গ্যালন জলে ১-২ সি-সি হারে গুলে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 

তাছাড়৷ অন্তান্য রোগের প্রতিষেধক হিসেবে 
পোষ মাসে একর পিছু ২ কেজি কপার অক্সি- 
ক্লোরাইড ৩৪০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে 
দেবেন। 








৪০ 





রূপেও যেমনি, গুণেও তেমনি। পাকা 
টমেটোর রঙের জুড়ি নেই। টকটকে লালও না, 
ফিকে লালও না, কমলা রঙেও ফেল! যায় না। 
একেবারে নিজের তুলনা নিজেই। তাই শিল্পীরা 
রঙ চেনাতে গিয়ে পাকা টমেটোর রঙকে টমেটো 
রঙই বলে মুসকিলের আসান করেন। কিন্ত 
শুধু নয়নরজন এই রঙটুকুই কি এর গৌরব? 
গুণেরও তুলনা নেই। খাগ্ঘপ্রাণে সমৃদ্ধ পাকা 
টমেটে। তাই রেস্তোর। হোটেল আর ধনীর চোখ 
ধাঁধানো ডাইনিং টেবিল থেকে শুরু করে সাধারণ 
মানুষের সবজি বা ফলের চুবড়ি পর্যন্ত সর্বত্র 
জনপ্রিয় এবং একাস্ত অনিবার্য খাছ । 


ol 


টমেটে! একদিকে যেমন গুণ সমৃদ্ধ সবজি ব! 
দামী ফলকেও টেক! মারে রূপে রসে গুণে মানে। 
টমেটোর রূপের কথা বল! হোলে, গুণের কথ! 
বল! হয়ে গেলে আর কিছু বলার থাকে কি? 
থাকে। সাধারণ মানুষের ধরা ছোয়ার অনেক 
ওপরে থেকে দুর্মুল্য ও দুল ভ হয়ে এ জিনিসটি 
মিথ্যে বড়াই করে না। অমন রূপ আর খাদ্ত- 
প্রাণের অমন গুণ নিয়েও টমেটো স্থলভ । অত্যন্ত 
সম্ত। দরে সহজে স্থলভে টমেটে। ধনী-নির্ধন সবার 
দরকার মেটায় । 

বিলাসী খাবার বলতে চপ, কাটলেট, 
বিরিয়ানী, কবিরাজী ইত্যাদি খাবারের সঙ্গে 
যেমন টমেটোর ভূমিক! অনেকখানি, তেমনি এর 
ভূমিকা রয়েছে আঙুর, বেদানা; ম্যাসপাতিঃ কমলা, 
আপেলের পাশাপাশি উপাদেয় উপকারী ও 
খাদ্যপ্ৰাণ সমৃদ্ধ ফল হিসেবে। কিন্তু এতো 
উপকারী ও উপাদেয় জিনিসটিকে আমরা ততটা 
মূল্য যেন দিতে চাই ন|। দামী আপেলে যতটা 
উপকার হচ্ছে ভাবি, টমেটো! দিয়ে তা মেটেনা 
মনে করে টমেটোর ওপর অবিচার করি। অথচ 
অত সস্তা দরের টমেটে! আমাদের শরীরের পক্ষে 
অনেক দামী জিনিস। সকালে জলখাবারের 
সঙ্গে কিংব৷ দুপুরে বা রাতের ভাত বা রুটির পরে 
পাকা টমেটোর কুচি খেলে অনেকটা ভিটামিন 


আমাদের শরীরে যায়। ভাত খাবার পর ভাতের, 


ফ্যানের (এক কাপ) সঙ্গে ছুটে! টমেটো রস 
করে একটু নুন দিয়ে খেলে অনেক পুষ্টিকারক 
জিনিস পাওয়। যায় এ বিশ্বাস আমাদের অনেকেরই 
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নেই ৷ এটা ছুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই । 

টমেটো থেকে অনেক উপকারী ও উপাদেয় 
খাবার তৈরি করা যায়। সে সম্বন্ধে এখানে 
আলোচন! করা হোল । 
টমেটোর সস, 

২ কেজি পাকা টমেটো! ছোট ছোট করে 
কাটতে হবে। অত্যন্ত বেশী পাকা বা পচ! যেন 
না হয়। কাটা টমেটো ধুয়ে নিয়ে গরম জলে 
সেদ্ধ করতে হবে। হয! প্রায় ৫ কেজি জলে 
ফোটানো উচিত। ভালো সেদ্ধ হয়ে, গলে যেতে 
থাকলে নামিয়ে নিন। একটু ঠাণ্ডা জলে 
খানিকটা! চটকে নেয়া ভালে! । যাতে টমেটোর 
রস জলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। তারপর 
পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিন। এ ছাকা রসে 
অল্প হুন এবং ৬-৮ চামচ চিনি মিশিয়ে দিন। 
আর দিন ৮ চামচ ভিনিগার। এবার এ রস 
আবার জাল দিতে থাকুন। ঘন না হওয়৷ 
পর্যন্ত ফুটতে থাকবে । ঘন হয়ে উঠলে এতে 
সোডিয়াম মেটাবাই ও সালফাইট সামান্ত 
পরিমাণে দিয়ে নামিয়ে নিন। ঠাণ্ড! হয়ে গেলে 
বোতলে ঢেলে নিন। 
টমেটোর জেলি 

২ কেজি টমেটে। ( আস্ত ) ভালে! করে ধুয়ে 
১৫০ গ্রাম জলে দিয়ে সেদ্ধ বসাতে হবে। সেদ্ধ 
করার পাত্রের মুখ কোনে! ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে 
দিতে হবে। অনুমান মতে! সময়ে সেদ্ধ হয়ে গেছে, 
দেখে নামিয়ে নিন। এইবার টমেটোগুলো পরিষ্কার 
ও পাতল! কাপড়ে ছেকে নিন। সতর্ক থাকতে 
হবে যাতে ছাক! মণ্ডের মধ্যে টমেটোর দানা বা 
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ছাক! মণ্ডে ৭৫০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে নিয়ে 
আবার জ্বাল দিতে থাকুন। ঘন হয়ে উঠলে 
তাতে ২ চামচ সাইট্রিক এসিড দিয়ে মিনিট দুয়েক 
পরেই নামিয়ে নিন। নামিয়ে তার মধ্যে ৮ 
চামচ ভিনিগার দিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পরিষ্কার 
শিশিতে বা বোতলে সংরক্ষণ করুন। 
টমেটোর জ্যাম 

২ কেজি টমেটো ভালো করে ধুয়ে এক 
একটিকে ৪ টুকরে। করে কাটুন। একটি পাত্রে 
টুকরোগুলে! নিয়ে তার সঙ্গে ৬০ গ্রাম আদ! সরু 
সরু করে কেটে ১০০ গ্রাম কিসমিস ও চিনি ৭০০ 
গ্রাম দিয়ে উন্নুনে ফুটাতে হবে ॥ একটু ফুটে ওঠার 
পর তাতে ২ চামচ সাইই্রিক এসিড কিংবা ২টি 
পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিন। ফুটে ফুটে ঘন 
হয়ে উঠলে ৮ চামচ ভিনিগার মিশিয়ে নামিয়ে নিন। 
ঠাণ্ডা হোলে পরিষ্কার পাত্রে সংরক্ষণ করুন। 
টমেটোর সত্ব 

খুব পাক! টমেটে| সেদ্ধ করে সেদ্ধ টমেটো- 
গুলো ঠাণ্ডা করে নিন। তারপর ভালো করে 
চটকে নিয়ে পরিষ্কার এবং পাতল। কাপড়ে ছেঁকে 
নিন। ছে ক! মণ্ড বা রস যদি ই কেজি পরিমাণ হয় 
তাহলে তার মধ্যে ৫০ গ্রাম চিনি, সামান্য 
পরিমাণ সাইদ্রিক এসিড কিংবা অল্প পাঁতিলেবুর 
রস ( আধখানারও কম ) মিশিয়ে নিন। তারপর 
একটি পরিষ্কার থালাতে ( কলাই বা! সিলভার ) 
এই মণ্ড ঢেলে সমান করে ছড়িয়ে দিন। ঢালবার 


আগে থালাটার ভেতর একটু সরষের তেল 
শুকোবার পর টমেটোর সত্ব সহজে উঠে আসে। 

এবার মণ্ড হুদ্ধ থালা রোদে শুকোতে দিন। 
যত দিন না এই ক্রমশঃ শুকিয়ে আসা মণ্ড ই ইঞ্চি 
পুরু হয়, ততদিন শুকনে। মণ্ডের ওপরেই আগের 
প্রক্রিয়ায় মণ্ড ঢেলে ছড়িয়ে দিন। ইঞ্চি ই পুরু 
হয়ে শুকিয়ে গেলে ধারালো ও পরিষ্কার ছুরি 


দিয়ে টুকরে! টুকরে। করে কেটে শিশিতে পুরে 


রাখুন। 
টমেটোর পাপড় তৈরি করার প্রক্রিয়া সত্ব 
করার মতোই । তবে এক্ষেত্রে দরকার মতো 


একটু ঝাল, হুন, হিং (পছন্দ করলে ), কালো, 


জিরে মিশিয়ে নিতে হবে । এবং চিনির দরকার 
নেই। তাছাড় ২ ইঞ্চি পুরু করে শুকোতে হবে 
ন|। খুব পাতলা করে শুকিয়ে নিতে হবে। 
পুরোপুরি শুকোবার আগে অর্থাৎ একটু নরম 
থাকতে সাইজ মতো টুকরো! করে কেটে দিতে 
হবে ছুরি দিয়ে। 

পুরো শুকোলে সংরক্ষণ করুন। তেলে 
ভেজে পীঁপড়ের মতো! খেতে দিন। 

টমেটোর জুসও খুব উপকারী ও উপাদেয়। 
২ কেজি টমেটো সেদ্ধ করে তাতে ৪-৬ চামচ 
চিনি, সামান্য সন ও মরিচ গুড়ো মিশিয়ে সেই 
রস রেখে দিন। ভাত খাবার পর ছুপুরে এক 
কাপ করে খেলে পুষ্টি বাড়বে সন্দেহ নেই। 





৪২ 


টা 


>" 


প্রনর্শনী ক্ষেত্রে 
শ্রীঅমরনাঁথ ঘোষের 
সাফল্যদীপ্ত আমন 
ধানের ফসল। উপ- 
বিষ্ট গ্রীঘোষ ছাড়! 
ছবিতে কৃষি বিভাগীয় 
(দাড়িয়ে) 

স্বাচ্ছে। 





“সোনারপুরে সোনার ধান” এই অঞ্চলে আমন ধানের গড় ফলন একরে 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সোনারপুর ব্লকে মাত্র ২২ মণ। আই-আর-৮ ধান চাষ করে এই 
ভারতীয় সার সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্লকের আরও ছুটি প্রদর্শনীক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ২২ 
সহযোগিতায় স্থাপিত একটি প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্রে মণের বেশী ধান পাওয়া গিয়েছে। 
একরে ৯৮ মণ ৩৬ সের ধান উৎপন্ন হয়েছে । শ্রীঘোষের জমির ধান কাটার দিন ( ৭-১১- 

উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে নরেন্দ্রপুর ৬৯) সেখানে একটি সভা কর! হয়েছিল । এই 
অঞ্চলের জগন্নাথপুর গ্রামের -প্রীঅমননাথ ঘোষ সভায় বহু কৃষক যোগ দেন। সভায় সম্মিলিত 
' এই ফসল ঘরে তুলেছেন। শ্রীঘোষ সোনার- প্রগতিশীল কৃষক এবং ব্লকের কৃষিকর্মীরা! উন্নত 
পুর বকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীজে, চাষ পদ্ধতির নিয়মগুলি বিশদভাবে আলোচন! 
রাম মহাশয়ের নির্দেশমত আই-আর-৮ ধান চাষ করেন। 
করেন। ৃ বর্তমানে বোরে। ধান চাষে শতাধিক মণ ধান 


৪৩ 


বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


উৎপন্ন হওয়ার অনেক নজির আছে। কিন্তু 
আমন ধান চাষে প্রায় একশে। মণ ফসল উৎপন্ন 
হওয়। অবশ্যই একটি বিরল ঘটনা । এই চাষে 
শ্রীঘোষের একরে খরচ হয়েছে মাত্র ৩৯৬.৭৫ 
টাকা । শ্রীঘোষের সাফল্যে এই অঞ্চলের 
কৃষকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ স্থষ্টি হয়েছে। 


একই জমি থেকে বছরে চারটি ফসল 


বাঁকুড়া জেলার খাভড়া ১নং ব্লকের অধীন 
ইন্দকোচ৷ গ্রামে শ্রীবিমলেশ সিংহ ১৯৬৮-৬৯ 
সালে একই জমি থেকে আই-আর-৮ ধান, 
আপ-টু-ডেড আলু, লারম! রোজা! গম ও ভাছুই 
তিল এই চারটি ফসল নিয়েছেন। 

তিনি এ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে আই-আর-৮ ধান 
লাগিয়ে আশ্বিন মাসে কাটেন এবং একর প্রতি 
৬০ মণ ফলন পান। আশ্বিনের শেষে আলু 
লাগিয়ে পৌষ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তুলে নিয়ে 
একরে ১৫০ মণ ফলন পান। গম লাগাবার 
জন্যে আলু পরিণত অবস্থায় পৌছোবার আগেই 
তুলে নেওয়া হয়। 

২৫শে পৌষ সেই জমিতেই ব্লকের কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক ও কৃষি প্রদর্শকের 
উপস্থিতিতে লাঙ্গল দিয়ে গম লাগানো হয় এবং 
বৈশাখ মাসে কেটে তা থেকে প্রতি একরে ২৭ 
মণ ফলন পাওয়া যায়। জেল! কৃষি বিশেষজ্ঞের 
নির্দেশে সেই জমিতেই ২০শে বৈশাখ ভাছুই তিল 
লাগানে! হয় এবং আযাঢ়ে তা থেকে ৯ মণ ফলন 
পাওয়া যায়। শ্রীসিনহার সাফল্য দেখে স্থানীয় 
কৃষকর! খুবই উৎসাহিত হয়েছেন। 


একুশ টাকায় একশো আঠারো টাকা লাভ 

বর্ধমান জেলার মেমারী ব্লকের শোভন 
গ্রামের কৃষক তার জমিতে সার বাবদ বাড়তি 
মাত্র ২১ টাকা খরচ করে তার বদলা ১১৮ 
টাকারও বেশি বাড়তি ধান পেয়েছেন। 

কৃষকের নাম মহম্মদ আবদুল হামিদ । তিনি 
পরীক্ষামূলকভাবে পাশাপাশি ছু খণ্ড জমিতে চাষ 
করে ছু রকম মাত্রায় সার দেন। একটি জমিতে মান- 
সম্মত পরিমাণে ইউরিয়া ও সুপার ফসফেট দেয়া 
হয়। এবং অন্য জমি খণ্ডে উল্লেখিত এ ছু রকমের 
সার দেয়! ছাড়াও পরিমাণমত পটাশ দেয়া হয়। 

প্রথমোক্ত জমিতে ৯০ টাকা খরচ করে 
একর কিছু ২০ কুইন্টাল ধান ফলেছে। আর 
পটাশ সার দিয়ে দ্বিতীয় প্লটে মোট ১১১ টাকা 
খরচ করে একরে ২২ কুইন্টাল ধান হয়েছে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে বাড়তি মাত্র ২১ টাকার . 
বিনিময়ে শ্রীহামিদ ২ কুইন্টাল ধান বেশি 
পেয়েছেন, যার দাম ১১৮ টাকা । 

শ্রী হামিদের এই কৃষি সমীক্ষা বর্ধমান জেলা 
কৃষি অফিসার; জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক ও 
অন্যান্য গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে কর! হয়। - 
পঃবঙ্গে ছোট ট্রাক্টর নির্মানে বুলগোরিয়ার 
সহযোগিতা | 

সম্প্রতি বুলগেরিয়ার কৃষিমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার 
কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবাংলায় ছোট ট্রাক্টর তৈরির 
কারখানা স্থাপনে বুলগেরিয়ার সহযোগিতার ইচ্ছা 


প্রকাশ করেন। 


আলোচনায় বলা হয়, একটি ছোট ট্রাক্টরের 


৪৪ 


দাম পড়ে পচ হাজার টাকা । পেট্রোল চালিত 
এই ট্রাক্টর অন্যান্য ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলার 
_ থেকে দরে সস্ত।| কেন্দ্রীয় সবকার বুলগেরিয়ার 
সহযোগিতায় যে ছুটি কারখানা স্থাপন করতে 
চান, তার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে 
বলে রাজ্য কৃষি দপ্তর আশ! করেন। রাজ্য 


কৃষি মন্ত্রী ডঃ ভট্টাচার্য বুলগেরিয়ার কৃষি মন্ত্রীর 

এই সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। 
আলোচনাকালে, বুলগেরিয়ার প্রতিনিধি 

দলে কোলকাতায় বুলগেরিয়ার কন্দাল জেনারেলও 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৬ 
উপস্থিত ছিলেন। 


গুজরাটের পাটন অঞ্চলস্থিত তৈলবীজ 
গবেষণ। কেন্দ্র পাটন সরযে-৬৭ নামে এক নতুন 
জাতের সরষে বের করেছে। এ জাতীয় সরষেতে 
চলতি জাতের সরষে থেকে শতকরা! ১৯ ভাগ 
বেশি দান! পাওয়। যায় এবং দানা প্রতি তেলের 
পরিমাণও চলতি জাতের চেয়ে শতকরা ২ ভাগ 
বেশি। 


শালিক 
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ওষুখ* এচসা ফাংগিসাইড(ছত্ৰকনাশক) ৪০৬-ক্যোপটঢান ৮৩%) 
দিয় বীঢজক্স চিকিৎসা করুন-কাবণ এতে 


[৮৩১ 


FUNGICIDE 














যীরা আখের চাষ করেন তাদের জন্যে সুখবর ! 


রোপণের আগে, বদি হাতাবরার সংকষণ নিবারণ করতে চান, তাবু ইত 
এ ৪৮৬ দিয়ে। 


এসে! পেস্টিসাইড(কীটনাশক)দ্বিয়ে ফসল নিরাপদ --- লাভ সুনিচ্ডিত ! 





এসো! স্ট্যাপ্ডার্ড ইউার্ণ, ইনক্‌ 1 

(সীমাবদ্ধ দায় সমেত ইউ, এস. এতে সংযোজিত) 

. পোষ্ট বক্স ৩৫৫ বিনয় পোষ্ট ব্যাগ ১২১৯ পোষ্ট বয় ২৫৫ 
টাটা রোড নিউ ফিলী ১ 





বোম্বাই ১ ২৭ ৰি কামাক উট 
- ক্ৰলিকাতা ১৫ এরনাকুলাম 
0876-40-00 BEN 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি ঃ 
.. ধ্বনুদ্ধরা? মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এছাড়া! সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েং, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন| যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলক্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহা মস, রোড, কলিকা তা-৪০। 
পারিশ্রমিকের হার £ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২) ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫১; কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ । 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি £ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ ঃ 
প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০১ প্রতি সংখ্যা । 
সাধারণ পূ্ণপষ্ঠা__১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধৃষ্ঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
--২৫ প্রতি সংখ্যা । 


দষ্টব্য :-_এক বছরের বিজ্ঞাপনের হলা অভির ছিল 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা! ১৫ হারে কমিশন দেয়া হয়। 

গ্রাহকদের প্রতি £ 

বন্ধুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো 
চাদ। পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো! হয়। 
চাদার হার-_প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাক! । টাক! পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, বস্ুন্ধর! 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়,*৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 


চি 


পতিতা রাত, + 
44155০/72 eymoTeD 
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সম্পাদকীয় ডা 
শীতকালীন সবজির রোগ পোকা ও তার 
প্রতিকার ৮৮০ টা ৩-৭ 
উন্নত প্রথায় বোরো ধানের চাষ করুন ৮-১০ 
আমের শোষক পোকা ও তার | 
প্রতিকার ১১১২ 
পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় 


॥ বনু র।। ভারে সবজি বীজ উৎপাদনের করের 
পৌষ 


১-২ 


সমস্তা টি *** - ১৩-১৬ 
সোনালী স্বপ্ন (কবিতা) ce ১৭ 


চি ভবতোষ শতপথী 


দণ্ডকারণ্যের কথা :-- ১৯২২ 
_.. তুষার রঞ্জন পত্রনবীশ 
অগভীর নলকৃপে সেচ ব্যবস্থা করে কৃষি 

_ উৎপাদন বাড়ান -.. ২ ২৩-২৭ 
মাঘ মাসের চাষ Et ৮০ তি 


সম্পাদিকা £ সুলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 





গাছের রোগ নিবারণ করে 





কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 

ও পারবেন, * দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয় 
নেল্‌স অফিস : আঙুর, আজ, লন্ত৷, ধান, জীরা, 
১৮ স্ট্যাপ্ত যোড, কলিকাতা-১) চীনাবাঙ্গাম, তামাক প্রভৃতি গাছে 
কিসে হাউস, উইটেট রোড, বোম্াই-১। ব্যবহার করুন 

৩৭৮ নেতাজী সৃভাষচন্ বসু রোড, মাজাজ-১। 

হাহিলটন হাউস, কনট প্লেস, নয়া দিজী-১। 

এ-সি-সি-আই কক তৈরি জাইরাম 


কর্যুলেশনের ব্যবসায়িক নাম 'জাইরাইড' । 


শু 








অ্ঘাণমাসে সোনার ফসল কেটে কৃষক মহা- 
সমারোহে ঘরে তুলেছে। নতুন ফসলকে আনন্দে 
বরণ করার যে উৎসব, তাই হলে! নবান্ন উৎসব। 
পল্লী বাংলার একটি বড় উৎসব এই নবান্ন। 
অগ্তরাণ ও পৌষ মাস ধরে পল্লী বাঙলার ঘরে 
ঘরে এই উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে থাকে। 
এই আনন্দ কৃষক বছরে আরও পেতে পারেন, 
সে স্থযোগ আজ অনেক কৃষকের কাছে এসেছে। 

পশ্চিমবঙ্গে যদিও আমন ধানই আজও প্রধান 
চাষ। কিন্তু রবিচাষের সুবিধা আগের তুলনায় 
" এখন অনেকট। বাড়ার ফলে, আমন ধান কেটে 
ঘরে তোলার পরই "কৃষককে এখন আর বসে 
থাকতে হয় না। রবি মরস্থমে অনেক চাষীই 
এখন তৈলবীজ ছাড়া, গম, তুটা ও ধানের চাষ 


॥ বগুবার। ॥ 


২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 
পোষ, ১৩৭৬ ১৮৯০ শকাব্দ 


করেন। চাষেও যত্ব ও তদারকির প্রয়োজন 
কম নয়। প্রতি মাসেই গাছ যত বাড়তে থাকে, 
তার বিভিন্ন পর্যায়ে যত্ন ও পরিচর্যারও দরকার 
হয়। পৌষ মাসেও চাষীর করণীয় অনেক 
কাজ রয়েছে। 

আমন ধান কাটার পর; অনেক জায়গার 
মাটিই সরস থাকে, যেখানে কিছু কিছু ডাল্জাতীয় 
শস্য বা নানা রকম সবজির চাষ করলে কৃষকরা 
আর একটি শস্য অনায়াসেই পেতে পারেন । 

তাছাড়। ধার! খরিফ মরস্থমে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ করেছিলেন, তার! নিশ্চয়ই সেই 
জমিতে কোন শস্তের চাষ করবেন তা ঠিক করে 
রেখেছেন। ধাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থ! 
ঠিক করে নিতে পারেন। 

গম চাষে যেহেতু জলের প্রয়োজন ধান চাষের 
তুলনায় কম, তাই এবছর অনেক চাষীই গম 
চাষে এগিয়ে এসেছেন। কাণ্তিক থেকে অদ্াণের 
মধ্যে ধারা গমের বীজ বুনেছেন, তাদের 
চারা নিশ্চয়ই কিছু বড় হয়েছে। এই সময় 


বন্থদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


তাদের চারার পরিচর্যা করা দরকার । তারজন্য 
পরিমাণমত সার যেমন জমিতে দিতে হবে, 
তেমনি হান্কা সেচের ব্যবস্থাও করতে হবে। 
তাছাড়। গম গাছে যাতে পোকা মাকর না লাগে 
তারজন্য এ সময় পরিমাণমত কীটনাশক ওষুধ 
গাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। কতটা পরিমাণ 
ওষুধ দিতে হবে, ত চাষীরা! যেন স্থানীয় গ্রাম- 
সেবকের কাছ থেকে জেনে নেন। 

যেসব অঞ্চলে জলের স্মুবিধ। বেশী আছে 
সেখানে চাষীরা বোরে| ধানের চাষ আশাকরি 
করছেন। আমন জাতীয় ধান বোরো হিসাবে 
চাষ হলে চার! রোয়ার জন্য বেশী দেরী কর! 
উচিত নয়। পৌঁষের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই 
চার! রুয়ে ফেল! উচিত। তবে চার! রোয়ার 
আগে জমিটি ঠিকমত তৈরি করে নিতে 
হবে। 

আলু সম্বন্ধেও এ সময় যত্ব নেওয়া দরকার । 
কারণ আলুতে নানা রকম রোগ পোকার 
আক্রমণের ভয় থাকে এই সময়ে। তাই প্রতি- 


যেধক ব্যবস্থা আগে থেকেই নেওয়া দরকার । 
যদি কোন ক্ষেতে দেখ! যায় রোগের আক্রমণ 
হয়েছে, শুধু সেই জমিতেই যে শুধু ওষুধ দিতে 
হবে) তা নয়, অন্য চাষীদেরও রোগের আক্রমণ 
সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া দরকার । সবচেয়ে 
ভাল কাছাকাছি কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের এ 
সম্বন্ধে জানানে! । 

সেচের জলের যেটুকু সুবিধা চাষীর! পাচ্ছেন 
তার সদব্যবহার করে, উন্নত প্রথায় চাষীভাইরা 
যদি চাষ করেন, তাহলে এই রবি মরস্থমের 
শেষেও কৃষকরা যে ফসল ঘরে তুলবেন, তাতেও 
তারা নতুন করে নবান্ন উৎসব করতে পারবেন। 

কৃষকদের কাছে তাই অনুরোধ যে তার! 
যেন তাদের প্রয়োজনমত গ্রামসেকদের সঙ্গে 
পরামর্শ করতে দ্বিধা না করেন। সরকারী 
সাহায্যের সুযোগ সব সময় নেওয়ার চেষ্টা 
করবেন। একথা মনে রাখবেন যে বেশী 
শস্তের ফলন মানে কৃষকের বেশী স্বাচ্ছন্দ্য, 
দেশের লোকের বেশী খাবার । 
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শীতকাল সবজির রাজা। এত রকমারি 
সবজি বোধহয় অন্য কোন খতুতে উৎপন্ন হয় না। 
যে কোন বাজারে গেলে নানারকম সবুজ সবজির 
ডালি সাজিয়ে বিক্রেতার! বসে আছে দেখা যায়। 
আগে সবজি উৎপন্ন কৃষকদের মধ্যেই বিশেষ 
করে সীমাবদ্ধ ছিল; শখ করে কেও কেও কিছু 
সবজির চাষ করলেও তা! খুবই সীমিত ছিল। 
সবজির বাজার দর আগের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় 


+ ও খাদ্য ঘাটতির অভাবের কষ্টের মধ্যে দিয়ে 


যাওয়ার পর থেকে অনেক গৃহস্থও এখন তাদের 
যেটুকু জমি আছে, তা ফেলে না রেখে নান! রকম 
সবজির চাষ করছেন। 


গা ৰাৱ 


সবজির সার ইত্যাদি দিয়ে উন্নত প্রথায় চাষ 
করেও, অনেক সময় নান! রকম রোগ ও 
পোকার আক্রমণে যতট! ফলন হতে পারতো তা 
হয়না । চাষী বা গৃহস্থ সকলেরই রোগ পোকার 
আক্রমণে ফসলের নান! ক্ষতি সহা করতে হয়। 
এই ক্ষতির হাত থেকে কৃষক ও গৃহস্থ যাতে 
বাঁচতে পারেন সেজন্য এই প্রবন্ধে শীতকালীন 
কয়েকটি সবজির রোগ পোকা ও তার প্রতিকার 
সম্বন্ধে আলোচন! করা হলে । 


সবজির রোগ ও তার প্রতিকার 


আলু 
আলুর বীজ বাহিত রোগ দমন করার জঙ্য 


৫ 


বসুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


১০০ গ্রাম আযারেটন, ট্যাফাসন ব। আ্যাগালল 
জাতীয় ওষুধ ৪২ টিন (৮১ লিটার) জলে গুলে 
১ কুইন্টাল ( ৪ মণ) বীজ আলু ১ মিনিট কাল 
ডুবিয়ে শোধন করে লাগাতে হয়। গাছ ৮ ইঞ্চি 
ব। ৯ ইঞ্চি হলে একবার ও তার ২১ দ্দিন পরে 
আর একবার ব্লাইটকৃস জাতীয় তামাঘটিত ওষুধ 
৬০ গ্রাম, ১ টিন ( ১৮ লিটার ) জলে গুলে স্প্রে 
করলে ধস! রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়! 
যায়। রোগ লাগলে আরও ১-২ বার স্প্রে কর! 
দরকার হতে পারে। কুটে রোগের হাত থেকে 
রক্ষ! পাবার জন্য রোগমুক্ত ক্ষেত থেকে বীজ 
সংগ্রহ করতে হবে। আলু বীজ ১ ইঞ্চি ব! তার 
বেশী ব্যাসের হওয়া উচিত। . 
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও মুলোবীজ | 

ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে ১৪ থেকে ১২ 
কেজি ক্যাপটান জাতীয় ওষুধ ১০০ গ্যালন 
(5৪৫০ লিটার ) জলে গুলে বীজতলায় স্প্রে করে 
দিতে হবে যাতে চারাগাছগুলির নীচে মাটির 
ভেতর ভালভাবে যায়। 

ফুলকপিতে সোহাগ! অভাব জনিত রোগ 
(Boron deficiency) প্রায়ই দেখা যায়। 
সোহাগার (90107) অভাবে ফুলের আকার 
অত্যন্ত ছোট হরে যায় দেখতে অত্যন্ত বিকৃত 
আকৃতি ও কোন কোন অংশ ছোট বড় হয়ে ঈষৎ 
বেগুনে রঙের হয়ে যায়। এর বেশী অভাব 
হলে মোটেই ফুল হয়না। ভাটার মধ্যাংশ 
নরম হয়ে পচে যায়। সময় সময় দুর্গন্ধ ছাড়ে। 

এই রোগ হলে পরের বছর একর পিছু 
১* কেজি বোরাক্স (8০185) দিয়ে জমি শোধন 


করে নিতে হবে। 
মটর, সীম ও বরবটি 

দাগ-ধরা বীজ বেছে ফেলে ১ ভাগ পারা- 
ঘটিত ওষুধ ৩০০ ভাগ ভাল বীজের সঙ্গে মিশিয়ে 
বুনতে হবে। গাছে রোগ দেখ! দিলে নার্সারী 
মিকশ্চার দরকার মত ছিটিয়ে দিতে হবে। 
পাউডারী মিলডিউ জাতীয় রোগ প্রতিরোধের 
জন্য একর প্রতি ১২-১৫ কেজি গন্ধক গুঁড়ো 
৩-৪ বার ছড়ান দরকার । রোগ দেখ! দিলে 
ভিজে গন্ধক জাতীয় ওষুধ ছেটান যেতে পারে। 
ওষুধ বিকালের দিকে ছেটান উচিত। চুন-গন্ধক 
জাতীয় মিশ্রণ ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

ঢলে পড়া রোগ (Fusarium wilt) মটর 
গাছের ধে কোন অবস্থায় হতে পারে। এতে 
পাতাগুলে হলদে হয়ে যায় ও গাছের বাড় কমে 
যায়। শেষে ফুল আসার সময় গাছ শুকিয়ে মরে 
যায় এবং শেকড় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। থাইরাম 
(Thiram) অথব। ক্যাপটান-৮৩ তে বীজ শোধন 
করে নিলে কিছুটা উপকার হয়। ৪০ গ্রাম 
ওষুধে ৪০ কেজি বীজ শোধন করা৷ যায়। ৪-৫ 
বছর অন্তর শস্ত পর্যায় বাঞ্ছনীয় । 
বেঞ্ডন 

কুটেধরা বা তুলসী গাছ তুলে পুড়িয়ে দিতে 
হবে। ঢলে-পড়া রোগের জন্ক পূর্বে বর্ণিত 
ক্যাপটান ওষুধ ব্যবহার কর! যেতে পারে। 


৩০ ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ পারাঘটিত 
ওষুধ ভালভাবে মিশিয়ে বুনতে হবে। 
দাগ পড়া রোগে পেঁয়াজের পাতার ওপরে 


জলে ভেজ। দাগ দেখা! যায়, পরে বাদামী রং এর 
হয়ে যায়। দাগ আরও একটু বড় হলে 
চক্রাকারে ঈষৎ বেগুনে রঙের হয়। ছত্রাকের 
বংশ বৃদ্ধির সময় রং কাল হয় ও বাতাসের দ্বার! 
রোগ বিস্তার লাভ করলে আক্তান্ত অংশ ছেদ! 
হয়ে যায়। আরও পরে গাছের অন্যান্য অংশও 
আক্রান্ত হয়। 

এই রোগ দেখামাত্র বা! তার আগে জিনেব 
জাতীয় ওষুধ যথা-_ডাইথেন জেড-৭৮ ১ কেজি 
ওষুধ ৪৪০ লিটার জলে গুলে ১৫ দিন অন্তর 
২-৩ বার ছেটাতে হবে। 


টমেটোর নানাপ্রকার রোগ হয়ে থাকে। 


বন্ুন্ধর়। £ পোষ £ ১৩৭৬ 


তার প্রতিকার মোটামুটি ফুলকপির মত। তবে 
কুটেধর। রোগ দেখ! দিলে গাছ তুলে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। ধস! রোগের হাত থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য আলুর মত তামাঘটিত ওষুধ ব্যবহার 
কর! যেতে পারে। 


পুষ্ট বীজ বোনার আগে ১ কেজি বীজে 
১৭ গ্রাম ক্যাপটান ওষুধ মিশিয়ে নিতে হবে। 
পালং, বীট 

প্রথমে বীজ ঝেড়ে ছোট বা অপুষ্ট বীজগুলি 
বাদ দিতে হবে.। বড় আকারের বীজগুলিতে 
ওষুধ ভালভাবে (১ কেজি বীজে ৩৪ গ্রাম 
ক্যাপটান ) মাখিয়ে বুনতে হবে। 





& মাঁজৱা পোকায় আজ্ান্ত মটর গাছ, ॥ 
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শন শঙ্খ ০ 


বাবে ৰালৈর দয এন 


:_ প্রীয়কালীন ধান চাষের মরস্থুমে বোরো 
ধানের চাষ করে খুব সহজেই আর একটি ফসল 
একই জমি থেকে তোলা যায়। তাতে কৃষকের ঘরে 
একই বছরে দুবার ধান উঠতে পারে। অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখা গেছে যে বোরো মরস্থমে অধিক 
ফলনশীল ধানের ফলনও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। 

তবে রবি মরস্থুমে অন্যান্য শস্যের তুলনায় 
ধানের চাষে জলের. দরকার হয় খুবই বেশী। 
সেচপ্রান্ত জমির পরিমাণ আজও যথেষ্ট সীমিত। 
তবুও যেখানে সেচের জলের সুবিধা আছে 
সেখানে কৃষকরা! নিশ্চয়ই বোরে| ধানের চাষের 
জন্য তৈরি হচ্ছেন । 

বেশী ফলন পেতে গেলে যেমন উন্নত বীজ, 
সার ও জলের প্রয়োজন তেমনি দরকার উন্নত চাষ 
পদ্ধতি অন্থুসরণ। সে সম্বন্ধে নীচে বলছি। 
জমি 

দোঁজাশ বা এটেল মাটিই উপযুক্ত । জমিতে 
সেচ এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা থাক! চাই। 
ধানের জাত 

তাইচুং নেটিভ-১১ তাইচুং-৬৫, কালিম্পং-১ 
কালিম্পং-২, -৩ এবং লাঠিশাল। 


বীজের পরিমাণ ও বীজ শোঁধন 

এক একর জমিতে রোয়ার জন্য বীজ লাগবে 
১৮ থেকে ২০ কেজি। 

শতকর! ১০ ভাগ লবন জল মিশ্রণে বীজ- 
গুলোকে ডুরিয়ে দেবেন। ভেসে-ওঠা বীজ ও , 


ধুয়ে ছায়ায় ভাল করে শুকোবেন। এরপর 
প্রতি ১৫ কেজি বীজের জন্যে ১৮ লিটার জল 
১৮ গ্রাম শতকরা ৬ ভাগ শক্তিযুক্ত ভ্রবণীয় 
পারাঘটিত ওষুধ মিশ্রণে তৈরি করবেন। এবং 
ওঁ মিশ্রণে বীজ ৮-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখবেন। 
বীজ বোনার সময় 

লাঠিশালের বীজ বুনবেন নভেম্বরের প্রথম 
পক্ষে। ফরমোজা জাতীয় ধানের বীজ লাগাতে 
হবে ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে । 
বীজতলা 

চারফুট চওড়া এবং স্থবিধামত লম্বা! বীজতলা 


তৈরি করবেন। এক একর জমিতে চার! রোয়ার *- 


জন্যে দরকার হবে ১০ সোর্টি বা ৪০০ বর্গ মিটার 
বীজতলার। বীজতলার চারিদিকে ৪ ইঞ্চি 
গভীর ও ১ ফুট চওড়া নালা রাখবেন। 


॥ 


| 


3 


বীজতলায় সারের পরিমাণ 
প্রতি ১০ সেন্ট বীজতলায় প্রাথমিকভাবে 


স্ব ৫০০ কেজি কম্পোস্ট ০.৫ কেজি নাইট্রোজেন, 


২.৫ কেজি ফসফেট এবং ১.২৫ কেজি পটাশ 
দিতে হবে। বীজ বোনার ১৫ দিন অন্তর ২ বার 
০.৫ কেজি নাইট্রোজেন বীজতলায় ছিটিয়ে দিন। 
বীজ বোনার প্রাক পরিচর্যা 

বীজগুলোকে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা অল্প গরম 
জলে ভিজিয়ে নিয়ে, ঘরের মেঝেয় ১ ইঞ্চি পুরু 
করে ছড়িয়ে দেবেন। কল ন! বেরুনো৷ অব্দি বীজের 
ওপর একট! ভিজে চটের বস্তা, চাপা রাখবেন। 
৩৬-৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে কল বেরুতে। 
বীজ বোনা ও বীজতলার সেচ 

বীজতলায় ৩-৪ ইঞ্চি গভীর করে কাদা 
করবেন। বীজ ছড়িয়ে দেবার পর ২-৩ ঘণ্টা 
বীজগুলোকে ওখানে থিতিয়ে যেতে দিন। এরপর 


'বীজতলার ওপর ১ ইঞ্চি উচু করে জল ঢুকিয়ে 


দিন এবং এই জল যেন ২৪ ঘণ্টা বীজতলার ওপরে 
দাড়িয়ে থাকে। ২৪ ঘণ্টা পরে নালায় জল 
রেখে বীজতলার জল বার করে দেবেন। চার! 


' বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় জলও অল্প অল্প 


বাড়াতে হবে। ১৫-২০ দিন পরে বীজতল! 
থেকে সমস্ত জল বার করে দেবেন। ২১ দিন 
বয়সের চার! গাছে ওষুধ ছেটানোর পর বীজতলায় 
জল ঢুকিয়ে দেবেন এবং ১-২ ইঞ্চি জল চারাগাছ 
তুলে নেয়! পর্যন্ত রাখবেন । 


বীজতলায় ওষুধ ছেটান 


শতকরা ২০ ভাগ শক্তিযুক্ত এনড্রিন ৩* সি/সিঃ 
এবং শতকর! ৫০ ভাগ শক্তিযুক্ত দ্রবণীয় কপার 


বনুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭৬ 
অক্িক্লোরাইড ৭৫ গ্রাম ১৫ লিটার জলে 
মিশিয়ে ১০ সেণ্ট পরিমিত জায়গায় ৩ সপ্তাহ 
বয়সের চারায় স্প্রে করবেন। 
জমি তৈরি 

চারা রোয়ার জন্যে ৪-৫ ইঞ্চি গভীর করে 
জমি ভাল করে চষবেন। জল যাতে সব জায়গায় 
সমানভাবে দাড়ায় এভাবে জমিকে মই দিয়ে 
সমান করতে হবে। 
সার প্রয়োগ 

জমি তৈরির সময়ে জমিতে একর প্রতি 
৫ টন (১৫ গাড়ী) আবর্জনা-পচা সার ভাল 
করে মিশিয়ে দেবেন। তাছাড়। যে যে রাসায়নিক 
সার প্রতি একরে দিতে হবে তা হল £ 
ক) লাঠিশালের জন্যে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, 
১৮ কেজি ফসফেট এবং ১৪ কেজি পটাশ। 
খ) তাইচুং নেটিভ-১ এর জন্যে ৩০ কেজি নাইট্রো- 
জেন, ৩০ কেজি ফসফেট এবং ৩০ কেজি পটাশ। 
গ) অন্যান্ত ফরমোজান জাতীয় ধানের জন্যে 
নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ প্রতিটি ২৪ 
কেজি করে। 

লাঠিশালের চার! রুইতে হবে ডিসেম্বর মাসে 
আর ফরমোজান জাতীয় ধানের চারা রুইতে হবে 
জানুয়ারী মাসে । চারার বয়স যেন ৩৫ দিনের 
হয় এবং তাতে যেন ৪-৫টি পাতা থাকে। 
দুরত্ব ও গভীরতা 

লাঠিশালের বেলায় ছুটি চারার দূরত্ব হবে 
৬ ইঞ্চি আর ছুটি সারির মাঝে ফাক থাকবে ৯ 
ইঞ্চি। চার! লাগাতে হবে ১২-২ ইঞ্চি গভীর 


বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


করে। ফরমোজ! জাতীয় ধানের বেলায় ছুটি 
চারার দূরত্ব হবে ৪ ইঞ্চি, আর ছুটি সারির মাঝে 
ফক থাকবে ৯-১০ ইঞ্চি। চারা! লাগাতে হবে 
১ ইঞ্চি গভীর করে। লাঠিশাল ধানের চার! 
প্রতি গর্ভে ৩-৪ট লাগাবেন। আর ফরমোজ! 
জাতীয় ধানের চার! লাগাবেন ২-৩টি। 
সেচ 

জমিকে খুব ভালভাবে কাদা করে তার ওপর 
₹ ইঞ্চি জল রেখে, চারা রুইবেন। এর দুদিন 
পর থেকে ৭ দিনের জন্য জমিতে ১-২ ইঞ্চি 
পরিমাণ জল রাখবেন। তারপর আধ থেকে 
এক ইঞ্চি জল থোড় আসা পর্যন্ত প্রায় সব সময়েই 
রাখবেন । তবে মাঝে মাঝে নাল! দিয়ে জল বার 
করে দেবেন। গাছের এই থোড় আসা পর্যায়ে 
পৌঁছোতে ফরমোজা জাতীয় ধানের লাগে প্রায় 
৪০ দিন, এবং লাঠিশালের লাগে ৬০-৬৫ দিন। 

লাঠিশালের বেলায় চার! রোয়ার ৫৫ দিন 
এবং ফরমোজান জাতীয় ধানের বেলায় ৪০ দিন 
পরে জমি থেকে সমস্ত জল বার করে দেবেন 
এবং ৭ দিন ধরে জমি রোদে শুকোবেন। এরপর 
শেষবারের মত সার দেওয়া হয়ে গেলে, আবার 
জল ঢোকাবেন এবং ২ ইঞ্চি জল দান! পুষ্ট না 
হওয়া পর্যন্ত জমিতে রাখবেন। ফসল কাটার 
১৯ দিন আগে সমস্ত জল বার করে দেবেন। 

সার প্রয়োগ 

নি্ললিখিত নিয়মে প্রয়োগ করবেনঃ ক) লাঠি- 
শালের বেলায় চার! রোয়ার ৩০ দিন পর এবং 
থোড় আসবার সময়ে (৬০ দিন) প্রতিবার ৪.৫ 
কেজি নাইট্রোজেন সার দেবেন। 


১০ 


খ) তাইচুং নেটিভ-১ এর চার! রোয়ার ৪৭ দিন 


পর একর প্রতি দেবেন ১৫ কেজি নাইট্রোজেন . 


সার। 
গ) অন্যান্য ফরমোজা জাতীয় ধানে দেবেন একর 
প্রতি ১২ কেজি নাইট্রোজেন। 
পরিচর্যা ও শম্তরক্ষা 

চারা রোয়ার ১০ এবং ২০ দিন বাদে দুবার 
ধান নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে জমি উপ্টে পাপ্টে দেবেন। 

প্রাথমিক পর্যায় (চার! রোয়ার ১৫ দিন পর): 
একর প্রতি ৫০০ মি/লি, শতকর! ৩৫ ভাগ শক্তি 
যুক্ত থায়োডান ই-সি বা ২০ ভাগ শক্তিযুক্ত 
এনডিন ই-সি ৩০০ লিটার জলে গুলে ছেটাবেন। 

দ্বিতীয় পর্যায় (চার! রোয়ার ৩৫ দিন পর)ঃ 
এবার এ একই পরিমাণ থায়োডান ই-সি বা 
এনড্রিন ই-সি এর সঙ্গে ১ কেজি ক্যাপটান বা! ১ 
কেজি ডাইথেন বা! লোনাকল ৩০০ লিটার জলে 
গুলে প্রতি একরে ছেটাবেন। 

তৃতীয় পর্যায় (চার! রোয়ার ৫০ দিন পর ) ঃ 
ঠিক প্রাথমিক পর্যায়ের মত কীট বিষয়ক মিশ্রণ 
এবার ছেটান ও রোগের জন্য দ্বিতীয় পর্যায় মত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। 

চতুর্থ পর্যায় (দানায় ছুধ এলে): শতকরা! 
১০ ভাগ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি গুড়ো প্রতি একরে 
৬ থেকে ১০ কেজির মত ছেটাবেন। তবে এই 
গুড়ে সব সময়েই বিকেল ৩ টার পর ছেটাবেন। 
ফসল তোলা 

দান! পুষ্ট এবং উপযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ফসল কাটবেন। অন্যথায় ধান বরে যাবে বা 


পাখিতে বা অন্ত কিছুতে নষ্ট করে ফেলবে। 


এ 





EY GRRE স্ত- পুতি 


আম গাছের যে সব ক্ষতিকর কীটশক্র আছে 
তার মধ্যে শোষক পোকা অন্যতম । 
সালে প্রথম এই কীটশক্রর দিকে লোকের দৃষ্টি 
পড়ে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই পোকা 
দেখা যায়। আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ায় মেঘলা দিনে 
ও রাতের অন্ধকারে এই পোকার উপদ্রব বেড়ে 
যায়। শীতের শেষে যখন আমগাছে মুকুল আসে 
তখন এদের প্রায়ই কচি ডগ! ও মুকুল দণ্ডের 
ওপর প্রচুর সংখ্যক দেখা যায়। এই সময় 
গাছের কোন ডাল ধরে নাড়। দিলে বা বিরক্ত 
করলে অসংখ্য শোষক পোকা মশার মতো ভন, 
ভন, শব্দ করতে করতে পাশের ডালে গিয়ে 
বসে। ভয় পেলে এর! আড়াআড়িভাবে হেঁটে 
পাতার নীচে বা গাছের বাকলের ফাটলে লুকোয়। 


জেলা শস্তরক্ষা আধিকারিক 


১৮৮৯ 


কিক্ষতি করে 

শোষক পোকা সাধারণতঃ কচি ডগায়, মুকুল 
দণ্ড ও কচি আমের ওপর মুখের হুল ফুটিয়ে দিয়ে 
রস শুষে খায় ; ফলে ফুল ও ফল কোনটাই গাছ 
থেকে প্রয়োজনমতো! রস ন! পেয়ে শুকিয়ে যায়। 
ক্রমাগত রস শুষে খাবার ফলে ফুল ও কচি আম 
অকালে ঝরে যায়। পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকার 
শরীর থেকে কিছুট! মধুর মত আঠালো মিষ্টি রস 
বার হয়, যার ওপর ভুষ! ছত্রাক জম্মে পাতা, ফুল 
ও ফল ঢেকে ফেলে এবং এর ফলে ফুলের পরাগ 
সংযোজন এবং গাছের অন্যান্ত জৈবিক কাজে 
ক্ষতি হয়। আম বাগানে পাতার ওপর কালো 
মিহি গুড়োগুলোই শোষক পোকার আক্রমণের 
ফলে জন্মানো! ভূষা ছত্রাক। 


আকুতি ও জীবন-বৃত্তান্ত . 

শোষক পোকা সাধারণতঃ উ থেকে ₹ ইঞ্চি 
লম্বা ও কীলকাকারের হয়। শরীরের শেষের 
দিক থেকে মাথার দিক ক্রমশঃ চওড়া হয়। ছোট 
ছোট কালে! ও হলদে দাগযুক্ত ঈষৎ সবুজাভ 
বাদামী রডের এই শোষক পোক! খুবই চটপটে 
স্বভাবের হয়। 

সাধারণতঃ গাছের ডগায় ও মুকুল দণ্ডে ফুটো! 
করে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা একটি করে সুক্ষ্স ডিম 
পাড়ে। এই পোকার জীবনবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ 
অর্থাৎ ৪ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে সরাসরি 
অপূর্ণাঙ্গ পোক। বেরিয়ে আসে। যদিও অপূর্ণাঙ্গ 
পোকা পূর্ণাঙ্গ পোকার চেয়ে আকারে ছোট ও 
পাখাবিহীন হয় এবং এরা পূর্ণাঙ্গ পোকার মতো! 
লাফাতে বা উড়তে পারে না তবুও এর! পূর্ণাঙ্গ 
পোকার মতো হুল ফুটিয়ে গাছের রস শুষে খেতে 
ওস্তাদ । ভয় পেলে এর! গাছের পাত। ও ডালের 
_ নীচে লুকোয়। অপূর্ণাঙ্গ পোক। খোলস ছেড়ে 
ছেড়ে ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পোকায় 
রূপান্তরিত হয়। শোষক পোক! আম গাছে সব- 
সময়ে থাকলেও সাধারণতঃ মুকুল ধরার আগে ডিম 
পাড়ে বলে এ সময় পোকা খুব বেশি দেখা যায়। 
দমনের উপায় 

বর্তমানে নির্ভরযোগ্যভাবে এই পোকা দমন 
করার উপায় হচ্ছে ৫০ শতাংশ জলে গোল! 
ডি-ডি-টি ২ কেজি অথব! কার্বারিল ( সেভিন ) 
১ কেজি ৪০০ লিটার জলে মিশিয়ে অন্ততঃ দু’বার 
ভালো৷ করে গাছে ছিটিয়ে দেওয়া। প্রথমবার 


বনুদ্ধরা £ পৌষ ? ১৩৭৬ 


ওষুধ ছেটাতে হবে মুকুল আসার অল্প আগে 
এবং দ্বিতীয়বার আমের গুটি ধরবার পরে । এ 
ছাড়া অন্ত কীটনাশক ওষুধ যেমন এণ্ডোসালফেন, 
ভায়মিথোয়েট প্রভৃতি দিয়েও শোষক পোকা 
দমন করতে পারা যায়। বড় গাছে ওষুধ 
প্রয়োগের জন্য বৈছ্যতিক শক্তিচালিত স্প্রেয়ার 
যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডি-ডি-টি 


প্রয়োগের ফলে গাছের পাত! ও ফল বেশি ঘন 
সবুজ ও বড় হতে দেখ! গেছে। বর্তমান প্রবন্ধের 
লেখক ও শ্রী এস; কে, সেনগুপ্ত ১৯৬৫ সালে 
বিভিন্ন মাত্রায় (০২%১ ০'৩% ও ০৪%) 
৫০ শতাংশ জলে গোলা ডি-ডি-টি আমগাছে 
দু'বার ছিটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই 
কীটনাশক ওষুধের মাত্রা বাড়াবার সাথে সাথে 
আম পাতার সজীবত! ও ফলের আয়তন বেড়ে 
যায়। স্থতরাং দেখ! যাচ্ছে যে আম গাছে ওষুধ 
দিলে ছু'ভাবে লাভবান হওয়া যায়__ক্ষতিকর 
কীটের দমন এবং আমের ফলন বাড়া । 

এই প্রসঙ্গে আর একটু বলতে চাই যে 
আমের এই শোষক পোকা দমন করার জন্য ব্লক 
থেকে নাম মাত্র খরচে স্প্রে করানোর ব্যবস্থা 
আছে। অনেকেই হয়তো এই সুবিধার খবর 
জানেন না । যাদের আম গাছ আছে এবং সেই 
গাছ থেকে ভাল ফলন পেতে চান; তার! সরকারি 


এই সুযোগের স্থৃবিধ! নেওয়ার যেন চেষ্টা করেন। *= 


আগেই বলা হয়েছে আম গাছে ওষুধ দিলে 
পোকাই শুধু দমন হবে নাঃ ফলও ভাল হবে। 


১২ 
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বনি শীত ও$পাস্‌স্র ক্রুকটি আমড়া 


ভারতে সবজি বীজ উৎপাদন খুব একটা 
নতুন নয়, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এটি খুব 
হালে হয়েছে। এতোদিন ধরে ১৯২০ সালের 
এশীয় জাতের বীজই ব্যবসায়িক খামারগুলোতে 
উৎপাদিত হয়ে এসেছে । নাতিশীতোষ্ণকালীন 
সবজি এবং বিশেষতঃ কপি ও কন্দ জাতীয় 
সবজির বীজ এতে! দিন বিদেশ থেকেই আমদানী 
কর! হোত। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
যখন আমুদানী ব্যাহত হয়ে উঠল) তখন নাতি- 
শীতোঞ্চ জাতীয় সবজির বীজের উৎপাদন মূলতঃ 
কোয়েটা, কুলু ও কাশ্মীরেই কর! হোতে লাগল। 
দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে এ জাতীয় 
সবজি বীজের উৎপাদনের কার্ধসূচী নেয়া হোল 
একমাত্র কাশ্মীরের উপত্যকায়। অন্যদিকে 
কুলু ও অন্যান্য এলাকাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় 
একটি নির্দিষ্ট হারে উৎপাদনের কাজ চলতে 
থাকে। কাশ্মীর উপত্যকায় উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ 
উৎপাদনের জন্যে ১৯৫৩ সালে জন্যু ও কাশ্মীর 
সরকার বীজ আইন তৈরী করেন। এই আইনে 
মূলত বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোকে দেখানো হয় এবং 
বীজ উৎপাদকদের নাম রেজিস্টার্ড কর! হয়। 

উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতে বীজ 
উৎপাদন কার্ষস্চীকে সংগঠিত করার জন্যে 


১৩ 


১৯৬৩ সালে ভারত সরকার এন, এস, সি; 
প্রতিষ্ঠা করেন। অধিক ফলনশীল বীজ ছাড়াও 
এন, এস, সি, কতগুলো বাছাই কর! সবজি বীজ 
উৎপাদনেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ভা;কৃঃগঃপ, 
এর সঙ্গে আলোচনা করে এন,এস,সি; বীজের 
মান ও বিভিন্ন এলাকার দূরত্ব কি হওয়া! উচিত 
তা ঠিক করেছেন। গোড়াতেই এন,এস;সি, 
কতগুলে। নির্দিষ্ট সবজি যথা; ফুলকপি ( স্লোবল 
জাত ), টমেটো, মটরশুঁটি এবং বেগুনের বীজ 
উৎপাদনের কার্ষস্চী নেয়। ১৯৬৬-৬৭ সাল 
থেকেই এন,এস,সি, নাতিশীতোষ্চকালীন সবজি 
সহ অগ্ঠান্ সবজির ব্যাপক হারে বীজ উৎপা- 


দনের কার্ষস্থচী নিয়েছে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ 
সালের মধ্যে এন/এস/সির অগ্রগতি নীচের 
তালিকায় দেখানো হোল £ 
বছর এলাকা উৎপাদন 
(একর) (কেজি) 
১৯৩৪-৬৫ ৩৩৫ ১১০৫১০০০ 
১৯৬৫-৬৬ ১৩২১ ২,৬৬,০০০ 
১৯৬৬-৬৭ ২৭৮৪ ৫,৭২,৫০০ 
১৯৬৭-৬৮ ২৮২০ ৫,০৭,৫০০ 
১৯৩৮-৬৯ ২৬১৭ ৫,৬৫,৭০০ 


এন,এস,সি, যে সব সবজি বীজ উৎপাদন 


ডে 
বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


করেছে তার চারিদিকে বিশেষ প্রশংসা হয়েছে। 
এই বীজ উৎপাদন সংস্থার নাবি ফুলকপির 
( স্নোবল ) বীজ এমনকি আমদানী করা বিদেশী 
বীজের চেয়েও উন্নততর বলে দেখা গেছে। কিন্তু 
ওপরের তালিকায় দেখানো এন,এস;সি,র সবজি 
বীজের উৎপাদন পরিমাণ দেশের ভাল বীজের 
চাহিদার চেয়ে অনেক কম। প্রায় ২১১০০০ 
হাজার টন সবজি বীজ ভারতে প্রতি বছরে 
প্রয়োজন বলে অনুমান কর! হচ্ছে। এ সম্বন্ধে 
নীচে একট! তালিকা দেয়! যেতে পারে: 
একর হিসেবে 
জমির পরিমাণ টন 
নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ১০৪৫ ২০৫.০ 
উষ্ণ আবহাওয়ায় ৬১৪৬৫ ২০৮৬১.০ 
৬২৫১০ ২১০৬৬.০ 
এই তালিকায় কিন্তু রপ্তানীর জন্তে বীজের 
পরিমাণ ধরা হয়নি। উৎপন্ন বীজের দর বাজারে 
প্রতিযোগিতামূলক দরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে 
এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মতে! উৎকর্ষ 
বীজ হলে এন,এস/সি,র এই সবজি বীজের 
বিদেশে রপ্তানী করার যথেষ্ট সম্ভাবন! আছে। 
. ভারতীয় বীজের জন্যে যদি বিদেশে বাজার গড়ে 
তোলা! যায়ঃ তাহলে সবজি বীজ উৎপাদনের 
এলাকাও আরে! বাড়ানোর স্থযোগ পাওয়া যায় 
এবং বৈদেশিক মৃদ্রা অর্জনের পথও সুগম হয়। 
সবজি বীজ উৎপাদনের জন্যে ভারতের যথেষ্ট 
অমুকূল পরিবেশ রয়েছে। প্রথমতঃ এই উপ- 
' মহাদেশের আবহাওয়া দক্ষিণে গ্রীক্মমণ্ডলীয় 
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অঞ্চল থেকে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের নাতিশী- 
তোষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। 
সার! বছর ব্যাপী নান! ধরণের আবহাওয়া! থাকার 
জন্য এদেশে নান! রকমের সবজি বীজ উৎপন্ন 
কর! যেতে পারে। ভালভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
যদি সবজি বীজ উৎপন্ন করা যায় তাহলে তা 
এদেশের একটি মূল্যবান সম্পদ হতে পারে। 
তা ছাড়া আমাদের একটি বাড়তি সুবিধে আছে 
সন্ত! মজুরীর ব্যাপারে । সস্তা মজুরীতে উৎপাদন 
হলে উৎপন্ন বীজের দরও অপেক্ষাকৃত কম হতে 
পারে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারেও এই 
উৎপন্ন বীজ নিয়ে প্রতিযোগিতা কর! যেতে পারে। 

একথ। সত্য যে, বীজ ভাগারের জন্য বীজ 
খুব সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করতে হবে এবং 
বীজের উৎপাদনক্ষম অবস্থায় ও মজুত করার মতো! 
অবস্থাতেই গুদামজাত করতে হবে। পরিবর্ধনের 
জন্যে বীজ বাজারে ছাড়ার আগে, এখন যে ভাবে 
পরিশোধিত কর! হচ্ছে তারচেয়ে আরও ভাল করে 
পরিশোধন করে নিতে হবে। এই প্রথায় ভালো 
বীজ পেতে একটু সময় লাগলেও, ভবিষ্যতে 
কতগুলো ভালো জাতের বীজ লাভ কর! যাবে। 
বীজ পরিশোধন, পরীক্ষা, মনোনয়ন ইত্যাদি 
ব্যপারে যত. সময় ও অর্থ ব্যয় করা হবে, ব্যব- 
সায়িক ক্ষেত্রে সময় ও অর্থের ব্যাপারে ততখানি 
লাভ হবে। এই সঙ্গে ব্যবসায়িক বীজ শস্যের পরি 


মাণ ও গুণমাণও বেড়ে গিয়ে আধিক লাভ বাড়িয়ে * 


তুলবে। বীজ পরীক্ষার পক্ষেও সুবিধা হবে। 
সবজির নতুন কতগুলো জাতের উৎকর্ষ 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের হর্টিকাল- 


চার ও প্ল্যান্ট ইনট্রোভাকশন বিভাগ নাতিশীতোষ্ণ 
এবং এশীয় ধাঁচের কতগুলো! প্রশংসনীয় জাত 
বের করেছেন। কিন্তু অনেক সবজির নতুন জাত 
বের করার কাজ এখনো বাকি। তাছাড়া জীবন 
যাত্রার মানোন্সয়নের সঙ্গে সঙ্গে এবং সবজি 
সংরক্ষণ শিল্প গড়ে শুঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব কাজে 
ব্যবহারযোগ্য কতগুলো সবজির জাত আবিষ্কার 


- করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তুটা!৷ ও বাজরার 


- সমন্নয় প্রকল্পের ধাছে সবঞ্জির নতুন নতুন জাতের 


উৎকর্ধ ঘটানোর জন্যে গবেষণার খুবই দরকার। 
ঠিক এরকম প্রকল্পের মাধ্যমেই নব আবিষ্কৃত জাত- 


_ গুলে। বিভিন্ন কৃষি আবহাওয়ার অঞ্চলের জন্যে 


En 


কতদূর উপযোগী ত। পরীক্ষানিরীক্ষা করে স্থপারিশ 


কর! যেতে পারে। বর্তমানে অনেকগুলো জাতকে 
সুপারিশ কর! হয়েছে কতগুলো বিশেষ অঞ্চলের 
জন্যেঃ আবার অন্য অঞ্চলের জন্যে সেগুলে! 
অনুপযোগী । কোন নির্দিষ্ট জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে 
বীজের পরীক্ষানিরীক্ষা! না কর! গেলে, চাষের 
জন্যে সেই জাতের বীজের স্থুপারিশ কর! সম্ভব 
হয় না। তাছাড়া, রপ্তানীর ব্যাপারেও, যে দেশে 
রপ্তানী কর! হবে সে দেশের আবহাওয়ার উপযোগী 
করে বীজের জাত তৈরি করতে হবে। সে জন্যে 
যে সব দেশে রপ্তানী করা হবে সেসব 
দেশের জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে 
সেই অনুযায়ী জাত তৈরি কর! দরকার। তাছাড়া 
এই প্রতিযোগিতার যুগে নতুন নতুন জাত অন- 
বরতই বার হচ্ছেঃ যেমন অধিক ফলনশীল, 
অধিক পুষ্টিকর, রোগ পোকা প্রতিরোধের ক্ষমতা 
বেশী এমন সব জাতের সবজি ও শস্ত । 


বস্ুদ্ধর| £ পৌষ £ ১৩৭৬ 
এফ-আই হাইব্রিডস্‌ 


সবজি থেকে অধিক ফলন পাওয়ার জন্য 
কোন কোন দেশে সবজির গুণ নিয়ে গবেষণা 
কর! হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এইসব 
উন্নত জাতের বাধাকপি, টমেটো, বেগুণ, বীট 
ও তরমুজের বীজ ছাড়া হচ্ছে। ভারতেও 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এ জাতীয় প্রচেষ্টা করা 
দরকার বলে অনেকে মনে করেন। এফ-আই 
অধিকফলনশীল সবজির জাতের উৎকর্ষ সাধনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারী বা ক্রেতাদের রুচির কথাও 
ভেবে দেখতে হবে। যেমন টমেটোর কথা 
বাড়ির প্রয়োজনে ক্রেতার! মাঝারি আকারের 


" টমেটোই পছন্দ করে এবং সংরক্ষণের শিল্পে বড় 


আকারের টমেটোই বেশী পছন্দ। ঠিক তেমনি 
সবজির রঙ, গন্ধঃ কতদিন টাটক। থাকে, 
নাড়াচাড়া হাত লাগাতে কতদিন নষ্ট ন! হয়ে 
টিকে থাকতে পারে; এগুলোর দিকেও লক্ষ্য 
রেখে উন্নত জাত তৈরি করতে হবে, যাতে 
বাজারের রুচি ও চাহিদা অনুকূল হয়। 
বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণে গবেষণা 
সবজি উৎপাদনে অনেক কিছু গবেষণার কাজ 
হয়ে থাকলেও সবজির বীজ উৎপাদনে গবেষণ! 
খুব কমই হয়েছে। এবং সেজন্তেই অনেক কিছু 
সমস্যা আছে, যেগুলোর দিকে নজর দেয়! দরকার । 
বীজ উৎপাদনে সেচ, বীজের পরিপুষ্টি, কি 
পরিমাণ জমিতে সবচেয় বেশি ফলনের জন্যে কি 
পরিমাণ বীজ প্রয়োজন, কতখানি দুরেতে বীজ 
বোনা দরকার, কখন কি বীজ বুনতে হবে এসব 
বিষয়ে অনেক কিছু সমস্যা আছে, যা নিয়ে 
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বন্ুদ্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য! 
পরীক্ষ! কর! দরকার । 


জমির দর ত্বনির্ণয় 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের ব্যাপারে, 
বিশেষ করে যে সব ধরণের শস্তে পরাগরেণুর 
মাধ্যমে উৎপাদন কাজ চালানে! হয় সে সব 
শস্তের বীজ উৎপাদনের জন্যে বীজ উৎপাদক 
ংস্থাগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে 
কোন আবহাওয়ায় বা জলবায়ুতে কি ধরণের 
পরাগের সাহায্যে কতটুকু মাত্রায় পরাগ সিঞ্চন 
করে উৎপাদন কাজ করা হবে। অন্য কোন 
শস্য বা আগাঁছার পরাগ মূল শস্যে এসে পড়ে 
মূল্য শস্তের বীজ উৎপাদনে বাধ! স্থষ্টি না করে, 
বীজ উৎপাদককে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 
, সেজন্যে বিভিন্ন বীজ উৎপাদনের জমির পারস্প- 
রিক দূরত্ব নির্ণয় বল! বাহুল্য ভাল বীজ শিল্প 
গড়ে তোলার পক্ষে একট! গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
বর্তমানে এন,এস,সি, এই দূরত্ব নির্ণয় করে যাকে, 
সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক মান ও ভারতীয় সবজি 
উৎপাদকদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। 
এসব সমস্যার সমাধানের জন্যও গবেষণ! প্রয়োজন। 
বীজের রোগ 
ফুলকপির বীজ শস্তে বিগত দুবছর ধরে ব্ল্যাক 
রট. নামে এক জাতীয় রোগ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। 
সবজিতে বীজবাহিত রোগ বেশি হয়। বীজে 
রোগের সংক্রমণ নিয়েও গবেষণ। কর! দরকার । 
বীজ সংরক্ষণ 
সবজি বীজ শুকোনো, সংরক্ষণ, পাত্রে রাখা 
এবং গুদামজাত কর! নিয়ে খুব একটি গবেষণা 
হয়নি। অন্যান্য দেশের কাছ থেকে পাওয়া 


তেথ্যর ভিত্তিতেই আমাদের” দেশে কাজ করা 
হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের 


ঠা 
A 


জল বায়ুর পার্থক্য আছে। সে জন্যে অন্য দেশের র্ঁ 


বিশেষ রীতি নীতিকে স্থুপারিশ না করে নিজেদের 
প্রয়োজনমত প্রথা বার করা উচিত। 
বাজার পর্যবেক্ষণ 

বর্তমানে এদেশে স্বজি বীজের চাহিদার 
এমন কোন উল্লেখযোগ্য মান নেই, যার ভিত্তিতে 
সবজি বীজের উৎপাদন বাড়ানো! যায়। সেজন্যে 
বাজার যাচাই করা এবং চাহিদ। সম্পর্কিত নানা 
তথ্য সংগ্রহ কর! একান্ত প্রয়োজন । 
উপসংহার 


আলোচনার শেষে একথা বল! যেতে পারে, 


এদেশের জন্যে প্রচুর পরিমাণে ভালে! সবজি * 


উৎপাদনের জন্য আগে উৎকৃষ্ট সবজি বীজের 
উৎপাদন বাড়াতে হবে। . অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জন্যেও বিদেশে সবজি বীজ রপ্তানীর একটা বড় 
ভুমিকা রয়েছে! তবে গুণে মাণে উৎকৃষ্ট) রোগ 
নিরোধক এবং নীরোগ বীজ উৎপাদনের দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। উৎকৃষ্ট জাতের বীজ 
উৎপাদনের দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমনি 
সস্তায় ত উৎপন্ন করার চিন্তা করতে হবে। এর 
দরকার শুধু দেশী বাজারের জঙ্ নয়, বিদেশী 
বাজারে যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারে সে 
দিকেও নজর দিতে হবে । 


'এন,এসমসিঃর সীভ প্রডাকসন অফিসার শ্রী এম, এস»। 


রেখির প্রবন্ধ “দাম প্রবলেম অফ ভেজিটেবল সীড 
প্রডাক্সন ইন ইণ্ডিয়া” থেকে বাংলায় অন্ুদিত। 
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চি 


1 


A 


সোনালী স্বপ্ন | ভবতোষ শতপথী 


আগামী বছর ফসল ওঠার পরে, 
_ আমার গ্রামীণ বন্ধু গোকুল সাউ ! 
সোনা ঝর! দিনে আনবে শূন্য ঘরে 


রুপশালী ধান, রূপবতী বউ পেয়ে 
মুখরিত হবে কৃষকের সংসার ! 

পৌঁধালী সখ ! অখ্যাত পাড়ার্গায়ে 
মাটির উঠোনে অবারিত অধিকার ! 


্‌ সেই সুন্দরী কিষাণীর ভালোবাস! 


সাজাবে কুটির সোণালী প্রত্যাশায়। 
অকপট প্রেমে পুলকিত হবে চাষা 
শীতার্ত রাতে ঃ বিচালীর বিছানায় ! 


বউয়ের জন্যে আনবে হলুদ শাড়ি 
রূপোর হাঁস্থলী £ শহরতলীর হাটে ! 
হরেক রকম রঙীণ কাচের চুড়ি, 
সার! দিন মান গতর খাটাবে মাঠে! 


মুগ্ধ জীবনে বিচিত্র কল্পনা ! 

বাসন! বেদনা মনের সংগোপনে! 
ফসল উঠলে পরিশোধ হবে দেনা ! 
কিষাণ বন্ধু স্বপ্নের জাল বোনে !! 








মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
১০০ বার পরীক্ষা করে দেখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 
করা যায় শিখুন। এক ঘণ্টায় এবং মাত্র 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় । 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ। এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন-_আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে উপযুক্ত । 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 
এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 
ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার । এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাঁচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


সান্ভবেরী সয়েল টেষ্ট কিট, 
“কিষাণ” এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায় । 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন £ 


নরসিংহদাস আগরওয়ালা গ্যাণ্ড সঙ্গ. (প্রাঃ) লিমিটেড 


৭৭-বি, ব্লক-‘ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ 
ফোনঃ ৪৫-৬৬২৭ 






ক 





পুর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের 


পুনর্বাসনের ব্যাপারে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প বিস্ময়কর 
সাফল্য লাভ করেছে-_এ সত্য দণ্ডকারণ্য ঘুরে 
এলে অবশ্যই বোঝ! যাবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
বলবে! যে এই সব কাজের প্রচারে প্রকল্পে কর্তৃ- 
পক্ষের উদাসিগ্ঠ । দণ্ডকারণ্যে প্রায় ৬৫ হাজার 
উদ্বাস্তু আশ্রয় পেয়েছে। এ খবর দণ্ডকারণ্যের 
বাইরে কজন জানেন? 


১৯ 


বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য! 


১ ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় ও মধ্যপ্রদেশের 
বস্তার জেলায় মোট চারটি অঞ্চলে ১৩ হাজারেরও 
বেশী ছিন্নমূল পরিবার তাদের ঘর-বাড়ী; চাষের 
জমি নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। 
এ অভিজ্ঞতা আনন্দ দেয় সন্দেহ নেই। 
যতখানি নতুন জমি দেবার আশ্বাস এ দুই রাজ্য 
সরকার সম্প্রতি দিয়েছেন তার সবটা পেলে 
আরও পাঁচ হাজার পরিবারের পুণব1সনের ব্যবস্থা 
দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ করতে পারবেন বলে আশা 
করেন। এর পর কিন্তু আরও নতুন জমি পাবার 
ভরস! কম, কারণ যে তিনটি রাজ্যের অংশ নিয়ে 
দণ্ডকারণ্য প্রকল্প তৈরি হবার কথা, তাদের মধ্যে 
অন্ধপ্রদেশ প্রথম থেকে পিছিয়ে গেছে এবং 
ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্ৰদেশ আরও বেশী জমি ছেড়ে 
দেবে এমন ভরস৷ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পাচ্ছেন ন|। 
স্থুতরাং মোট যদিও লাখখানেক উদ্বাস্তু নরনারীর 
ব্যবস্থা দণ্ডকারণ্যে হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এখনও পীচলাখেরও বেশী শরনার্থীকে নিয়ে বিব্রত 
হয়ে আছেন। 

তবে এটা স্বীকার করতেই হবে মূল বিরাট 
সমস্যার তুলনায় দণ্ডক প্রকল্পের সাফল্য অকিঞ্চিৎ- 
কর। তবে উদ্বান্ত নরনারী ওখানে তাদের 
কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্ধে এবং কর্তৃপক্ষের নানা 
সাহায্যে নিজেদের যে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে 
তুলেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর । যে ভাগ্যহীন 
মান্গুষগুলি রাজনৈতিক দাবা খেলার শিকার হয়ে 
হাওড়া-শেয়ালদ। রেল স্টেশনে দিনের পর দিন 
অতি দীন জীবন যাপন করতো এবং কেও কেও 
আশ্রয় শিবিরে বছরের পর বছর অযত্বে শুধু 


২০ 


ভগবানের করুণার ওপর আস্ত! বেখে বেঁচেছিল, 


AM 


আজ তাদেরই আলপনা আঁকা বাড়ীর দাওয়ায় »/ 


নিজের বাগানের ফল ও গোয়ালের দুধ দিয়ে 
অতিথির আপ্যায়ন সংশয়বাদী শহরবাসীকেও 
অবাক করেছে। 

এ পৰ্যন্ত ওড়িম্য! সরকার দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষকে 
মোট দেড় লক্ষ একর, এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার 
৮৮ হাজার একর জমি উদ্বান্ত পুর্বাসনের জন্য 


দিয়েছেন। এরা এখন যথাক্রমে আরও ৩০ * 


হাজার এবং ২০ হাজার জমি ছেড়ে দিতে রাজী 
হয়েছেন। ওড়িস্যার মালকানাগিরি এবং 
মধ্যপ্রদেশের পারালকোট অঞ্চলে এই নতুন জমি 


পাওয়। যেতে পারে । বলে রাখা ভাল, দণ্ড = 


কারণ্যের যে চারটি অঞ্চলে পুণর্বাসনের কাজ 
চলছে তার ছটি__ওমরকোট ও মালকানাগিরি-_ 
ওড়িয্যায় এবং অন্য ছুটি-_কোন্তার্গাও ও পারাল- 
কোট- মধ্যপ্রদেশে। 

এই চারটি অঞ্চলে মোট ২৫০টি উদ্বাস্ত গ্রাম 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া আদিবাসীদের জন্য 
প্রকল্প কতৃপক্ষ ৬০টিরও বেশী গ্রাম তৈরী করে- 
ছেন। পুণর্বাসন দপ্তর থেকে সাহায্য হিসাবে উদ্বান্তরা 
পায় খণ এবং আদিবাসীর! পায় অনুদান । 

দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ত মোট প্রায় 
৩৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে । তার মধ্যে উদ্বান্ত 
পুণর্বাসনের জন্ত সরাসরি খরচ ১৭ কোটি টাকা, 
সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ উন্নতি যথা রাস্তাঘাট,“ 
হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদির জন্যে ১৩ কোটি টাকা, 
এবং আদিবাসী কল্যাণে পাচ কোটি টাকা খরচ 
হয়েছে। 


এ 


| 


| 


4 


প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! প্রয়োজন ওড়িয্যা ও 
মধ্যপ্ৰদেশ সরকার দ্রগুকারণ্য প্রকল্পে অংশ 
নেবার আগে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতি- 
শ্রুতি নিয়ে নিয়েছেন যে পুণবাসনযোগ্য সমগ্র 
জমির এক চতুর্থাংশ আদিবাসীদের ব্যবহারের 
জন্য ছেড়ে দিতে হবে এবং সেই সব জমিতে 
বসতি করার আম্কুল্যে প্রতি আদিবাসী পরি- 
বারকে অন্ধুদান দিতে হবে। এই সমস্ত বাড়তি 
খরচ ধরে নিলে প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারের পুণর্বাস- 
নের মোট খরচ দাড়ায় ১৩ হাজার টাকার মত। 

১৯৫৯ সালে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুণর্বাসনের 
কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম অভিজ্ঞতার 
ভাবেই হোক, কিংবা! উদ্বান্তদের পূর্ববাংলায় 
শ্যামল অঞ্চল ছেড়ে ওই রুক্ষ্ম পাহাড়ী এলাকায় 


॥ ফসল ফলাবার আপাত বিভীষিকার দরুণই 


২১ 





বসুন্ধরা £ পোঁষ £ ১৩৭৬ 


7. 


হোক, পুণর্বাসন প্রকল্পের কাজ মোটেই আশানুরূপ 
হয়নি। 

তার ওপর ১৯৬৪-৬৫তে এল দারুণ খর! । 
একে তো! নদী নালা খাল-বিলে অভ্যস্ত উদ্বান্ত 
কৃষক বন্য পাথুরে জমিতে ধান ফলাবার নিষ্ফল 
প্রয়াসে আশাহত, তার ওপর বৃষ্টিহীন দাবদাহ। 
পর পর দু'বছর ফসল নষ্ট হলো । সমগ্র দণ্ড- 
কারণ্যে নেমে এল ছুভিক্ষের ছায়া, দলে দলে 
উদ্বাস্তু পরিবার দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পালাল যে 
যেদিকে পারে । 

নিষ্ঠুর প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হল 
নতুন করে চাষের প্রণালী ও এ অঞ্চলের জমির 
উপযোগী ফসলের কথা! । দেখা গেল পাথুরে 
উর জমিতে ধান তেমন ন! জন্মালেও ভুট্টা, কলাই 
ও মেস্ত। পাটের ফলন আশাতীত । পাহাড়ের 


বন্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


গায়ে ঢালু জমিতে বৃষ্টির জল গড়িয়ে যায়। 
তাই বার হলে! ধাপ-কাটা আল বাধা জমি 
তৈরীর প্রণালী। 

ঢালু জমিকে কেটে ধাপে ধাপে ক্ষেত তৈরী 
হলে! যাতে আল বেধে বৃষ্টির জল ধরে রাখা! যায়। 
এই নতুন ধরণের জমি তৈরীর শিক্ষা পেয়ে এবং 
ধানের আশ! ছেড়ে ভুট্টা-কলাই-মেস্তার চাষে মন 
দিয়ে দণ্ডকারণ্যের কৃষক শুধু দুর্ভিক্ষের হাত 
থেকেই নিজেকে বাঁচায়নি ; এই নব নির্ণয়ের 
কল্যাণে আজ সে সম্পন্ন গৃহস্থ। ১৯৬৫ সাল 
পর্বস্ত যেখানে উদ্বাস্তু পরিবার বছরে গড়ে মাত্র 
৪২৫ টাক! রোজগার করত, আজ সে পরিবারের 
শুধু চাষের আয়ই হয় বছরে ছু হাজার টাকার 
ওপর । 

সবচেয়ে বড় কথ! দণ্ডকারণ্য এখন খাস্শস্তে 
্বয়ন্তর হবেই বা না কেন? এত করেও শস্- 
শ্যামল! পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একর প্রতি খান্ত 
শস্যের গড় ফলন ২৫ মণ ছাড়ায়নি, দণ্ডকারণ্যে 
সেখানে হয়েছে ৩* মণেরও বেশী। ভুট্টার ফলন 
আরও বেশী । 

প্রতি উদ্বান্ত পরিবারকে মোট সাত একর 
জমি দেওয় হয়; তার মধ্যে অর্ধেক বাস্তু জমি, 
যার বেশীর ভাগই প্রতি পরিবার ব্যবহার করে 
শাক সবজি ফলাবার জন্য । বাড়ী তৈরী ও 
চাষের জগ্ত কাঠ, বাঁশ, টিন, কোদাল, কুড়ুল, 
লাঙ্গল, সার; বীজ, মায় চাষের বলদ পর্যন্ত প্রকল্প 
কর্তৃপক্ষ ধারে দিয়ে থাকেন। ধার অবশ্য শুধু 
বাস্তহারাদের বেলায়। কারণ, আদিবাসীদের কথ! 
আগেই বল! হয়েছে । 


এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। অনুদান 
গ্রহীতাকে দাতার করুণার পাত্র করে দেয়, খণ 
সেখানে গ্রহীতার মন্ুয্যত্বকে সম্মান দিয়ে তার 
পৌরুষকে উদ্ধ দ্ধ করে। যে কোন উদ্ান্ত 
গৃহস্থের সঙ্গে আলাপ করলেই বোঝা যাবে 
ভাগ্যের হাতে নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত হয়েও কি ভাবে 
সে পুরুষকারের ওপর আস্থা ফিরিয়ে পেয়েছে । 
মান্য পৌরুষের জোরে নিজের ভাগ্যকে নিজেই 
গড়তে পারে-_-এ প্রত্যয় প্রতিটি উদ্বাস্তর চোখে, 1 
মুখে ফুটে উঠেছে। ড 

তবে প্রতি বছর যে সব নতুন উদ্বান্ত পরিবার 
দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছে। তাদের সামগ্রিক পুণর্বাসনের. 
আগে ছু-তিন বছর যে কষ্ট করতে হয় তার 
তুলনাও বিরল। ক্লান্ত দেহমন ও অনাহারক্লিষ্ট 
সম্তান-সম্ভতি নিয়ে তাদের বাস করতে হয় 
সাময়িক ছাউনিতে । চাষের জন্য যে জমি তারা 
পায় তা কাটা! ঝোপঝাড়ে ভরা, পাঁথর-_কাকড় 
বন্ধুর। যদিও নিজেদের জমি ও বাড়ী তৈরির 
জন্য নির্দিষ্ট হারে মজুরী তারা৷ স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে 
আয় করে, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই 
কম। এইভাবে ছু তিন বছর কঠোর পরিশ্রমের 
পর তার! যখন দেখতে পায় নিজেরই পরিশ্রম 
লব্ধ জমি সোনার ফসলে ভরে গেছে, বাসের 
জন্য সুদৃশ্য ঘরও তৈরী, মায়-ফল-ফুলের বাগান 
সুদ্ধ এবং গোয়ালে ছধেল গাই, তখন মনে কি 
এই আশ! জাগে ন! যে দুঃস্বপ্ন পীড়িত পূর্ববঙ্গের 
স্মৃতির ভার কাটিয়ে উঠে দণ্ডকারণ্যের পাহাড়ী 
মায়ায় তার! ইতিহাসকে আবার নতুন : করে 
লিখবে ? 





২২ 


|. 


3 j ড নু 


পশ্চিম বাংলায় চাষের জমির শতকর! প্রায় 
৮০ ভাগেই সেচের সুযোগ নেই । অথচ সেচের 
সুযোগ ন! বাড়াতে পারলে কৃষি উৎপাদন 
বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তক্রণ্ট সরকার 
বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের সাহায্যে রাজ্যের সেচপ্রাপ্ত 
এলাক! বাড়াতে নানাভাবে চেষ্টা করছেন। 
অগভীর নলকৃপ প্রকল্প এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ । 

পশ্চিম বাংলার ভূতাত্বিক গঠন এমন যে 
এই রাজ্যের অনেক অঞ্চলেই ১৫০ ফিট গভীরতার 
মধ্যে প্রচুর জল পাওয়া যেতে পারে এবং 
বেশির ভাগ অঞ্চলেই ৩০* ফিটের মধ্যে জল 


) পাওয়া যায়। অগভীর নলকূপ বসিয়ে পাম্পের 


মি 


সাহায্যে এই জল তুলে সেচের কাজে লাগানোর 
এক পরিকল্পন! সেই জন্য কর! হয়েছে। 





- অগভীর নলকৃপে সেচ ব্যবস্থা করে কৃষি উৎপাদন বাড়ান 


২৩ 


boca 





সরকারের 'অর্থ সামর্থ এমন নয় যে সরকারী 
ব্যয়ে রাজ্যের সকল চাষের জমিতেই অগভীর 
নলকৃপ বসিয়ে সেচের সুবন্দোবস্ত করতে 
পারেন। - তাই, এ ব্যাপারে চাষীভাইদের সকল 
প্রকার সুযোগ স্ুবিধ! করে দিতে চেষ্টা কর! 
হচ্ছে। 

পাচ একর বা! তার কম জমির মালিক ছোট 
ছোট চাষীভাইদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে 
সরকারী খণের। এ ছাড়; ছোট বড় সকলেরই 
জন্য রয়েছে কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ পাবার 
স্থবিধা। তারজন্যও সরকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
সাথে আলাপ আলোচনা করে এই খণ দেবার 
পথ সুগম করে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি 
ব্যাঙ্ক এই কাজে লেগে গিয়েছে । 


De 


বহুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য 


অগভীর নলকৃপ প্রকল্পের জন্য এ বছর 
_ সরকারী খণ ১ কোটি ৩ লক্ষ টাক! মঞ্জুর কর! 
হয়েছে । আরও কিছু টাক! মঞ্জুর কর! হবে। 
ব্যক্তিগতভাবে, অথব! কয়েকজন মিলে গ্র,প গঠন 
করে, চাষীভাইর! এই খণ পেতে পারেন। 
ব্যক্তিগত খণ 

ব্যক্তিগতভাবে যার! হুই একর থেকে ৫ একর 
পর্যন্ত জমির মালিক তাদের অগভীর নলকূপ 
বসাবার জন্য খরচের শতকরা ৭৫ ভাগ অথবা 
তিন হাজার টাক! পর্যন্ত সরকারী খণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তিগতভাবে যার! ৭৫০ টাকা 
পর্যন্ত খণ নেবেন তাদের জমি বন্ধক দিতে হবে 
না। কেবলমাত্র একজন জামিন দিতে হবে 
এবং টিউবওয়েলটি সরকারের কাছে. বন্ধক 
রাখতে হবে। খণের পরিমাণ ৭৫০ টাকার বেশি 
হলে অন্ততপক্ষে সমমূল্যের জমি বন্ধক দিতে 
হবে। 
গ্রুপ খণ 

সামাগ্ত পরিমাণ জমির মালিক থেকে আরম্ভ 
করে পাচ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের কমপক্ষে 
পাঁচজন এক সঙ্গে গ্রুপ গঠন করে খণ পেতে 
পারেন। গ্র,পের সভ্যদের একই যোগে মোট 
জমি আট একর পর্যন্ত হলে ভাল হয়, ১০ 
একরের বেশি হবে না এবং কমপক্ষে ৫ একর 
হলেও চলবে। গ্রুপ গঠন করলে নলকূপ 
বসাবার খরচ সবটাই সরকারের কাছ থেকে 
খণ পাওয়! যাবে, তবে মোট খণের পরিমাণ চার 
হাজার টাকার বেশি ইবেন!। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
এর চেয়ে কম টাকায় নলকৃপ বসান হয়ে যায়। 


যদি মাথা পিছু খণ ৭৫০ টাকার বেশি না 
হয় তাহলে জমি বন্ধক দিতে হবে না। শুধু 


> 


টিউবওয়েল বন্ধক থাকবে। যদি মাথা পিছু ,/ 


খণের পরিমাণ তার চেয়ে যেশি হয় তাহলে 


জমি বন্ধক দিতে হবে। যেহেতু বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই ১ হাজার থেকে ২ হাজার টাকার 
মধ্যেই নলকূপ বসান যাবে, সুতরাং ৫ জনের 
কোন গ্র,পকেই জমি বন্ধক দিতে হবেন! । শুধু 
পৃথক ও যৌথ দায়ীত্ব নিয়ে যৌথ বগু দিতে হবে। 


তাই গ্রুপ লোন নেওয়া কৃষকদের পক্ষে সবচেয়ে 7" 


বেশি সুবিধা । 
খণ শোধ ্‌ 
এই খণ ৫ বছরে ৫টি বাৎসরিক কিস্তিতে 


শোধ করতে হবে। সুদ খুবই কম; বছরে শতকরা + 


৪% টাক । সময় মত পরিশোধ করলে সুদ 
আরও কম হবে__শতকরা বছরে মাত্র ৩ টাক! । 


বছরে ২-৩টি ফসল ফল!তে পারলে এবং উচ্চ 


ফলনশীল বীজ এবং সার প্রভৃতি ব্যবহার করতে 
পারলে কৃষকরা অনায়াসে ৫ বছরের মধ্যে এ খণ 
পরিশোধ করতে পারবেন এবং তাছাড়াও যথেষ্ট 
লাভ করতে পাপ্পবেন বলে আশা করা যায়। 
পাম্প 

পাম্প না হলে অগভীর নলকৃপের সাহায্যে 
সেচ সম্ভব নয়। সুতরাং অগভীর নলকৃপের 
জন্য খণ পেতে হলে আবেদনকারীর নিজস্ব পাম্প 
থাক! দরকার, অথবা ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো 


ই্াস্্রজ কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাম্প & 


সরবরাহের প্রতিশ্রুতি থাক! দরকার, অথবা 
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বা কোন কমাণিয়াল 


২৪ 


৫ 


ব্যাঙ্ক, ল্যা্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ব! সমবায় সমিতির 
কাছ থেকে অগভীর নলকৃপের জন্য পাম্প কেনার 
খণ পাওয়া, অথব! অন্য কোন পাম্পের মালিকের 
সঙ্গে নিজের অগভীর নলকূপ থেকে জল তোলার 
জন্য পাম্প ব্যবহারের ব্যবস্থ। করা দরকার । 

উল্লিখিত ব্যবস্থার যে কোন একটি কর! হয়েছে, 
কিনা সে বিষয়ে খণ মঞ্জুরকারী অফিসারকে 
সন্তষ্ট করলেই খণ মঞ্জুর হবে। 
আবেছন পদ্ধতি 

অগভীর নলকৃপের জন্য খণ নিতে হলে 
নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট 
অফিসারের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। নমুন! 
"ব্লক অফিসে পাওয়া যাবে। ছাপানো; টাইপ 
কর! ব| হাতের লেখা ( ইংরাজী বা বাংলায়) 
দরখাস্ত দেওয়া! চলবে। 
নলকুপ বসানো 

সরকারের কাছ থেকে খণ নিয়ে চাষীভাইরা 
নিজেরাই সরাসরি অগভীর নলকূপ বসাবার 
ব্যবস্থা করতে পারেন। এই সকল ক্ষেত্রে যদি 
প্রাথমিক খরচ চালাবার সঙ্গতিও না থাকে, 
তাহলে খণের টাক! কিস্তিতে অগ্রিম দেওয়া হবে। 

সরকারের সাব গ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার কিন্বা 
অনুরূপ বা উর্ধতন সরকারী টেকনিক্যাল 
অফিসারের লিখিত সার্টিফিকেট দাখিল করলে 
আবেদনকারীকে খণের টাকা দেওয়া হবে। 
নলকুপের পাম্পের জন্য খণ 

নলকূপ থেকে জল তোলার পাম্প কিনবার 
জন্য খণ পশ্চিমবঙ্গ ্যাগ্রে! ইগ্ডান্্রিজ কর্পোরে- 
শনের কাছ থেকে পাম্পটি বন্ধক রেখে পাওয়া 


বসুন্ধরা £ পোষ £ ১৩৭৬ 
যাবে। এই ঝণ যাতে সহজে পাওয়া যায় তার 
জন্য এ্যাগ্রো ইণ্ডান্িজ কর্পোরেশন বিশেষ ব্যবস্থা! 
করেছেন। মাত্র ৭২ টাকা প্রাথমিক ব্যয় করেই 
একটি ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত দামের পাম্পের জন্য 
ঝণ পাওয়া যায়। 

পাম্প কেনার ব্যাপারে কৃষকর! যাতে নী 
ঠকেন তারজন্ঠ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি 
কমিটি বিভিন্ন ধরণের পাম্প পরীক্ষা করে 
একটি অনুমোদিত পাম্পের তালিকা তৈরি 
করেছেন। এই তালিকা বি-ডি-ও বা কৃষি 


- কর্মচারীদের কাছে পাঠান হবে। পাম্প খারাপ 


হলে মেরামতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য 
সরকার অনুমোদিত কোম্পানীগুলিকে চুক্তিবদ্ধ 
করতে চেষ্টা করছেন। মোট কথা, অগভীর 
নলকৃপ বসান এবং চালনার ব্যাপারে কৃষকদের 
বিভিন্ন দিক থেকে যে সমস্ত সমস্যা হতে পারে তা 
সরকারের নজরে রয়েছে এবং তার সমাধানের 
চেষ্টাও সরকার করছেন। 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ 

অগভীর নলকৃপ বসানো এবং তা চালানোর 
পাম্পের জন্য চাষীভাইর! ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও 
খণ পেতে পারেন। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, : 
অন্যান্ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক বা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক 
এই খণ দিচ্ছেন। তাদের কাছ থেকে এই খণ 
তারাই পাবেন যাদের নিজস্ব মালিকানায় অন্তত 
ছ একর দায়মুক্ত জমি আছে এবং যারা! শর্তানুষায়ী 
খণ পরিশে।ধ করতে পারবেন। ছু একরের কম 
জমির মালিকরাও গ্রুপ গঠন করে ব্যাঙ্কের কাদ্ধ 
থেকে খণ পেতে পারবেন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 
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বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 

খণ পাবার দরখাস্তও স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ 
অফিসারের নিকট করতে হবে । এবং তার 
সুপারিশ সহ দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কাছে 
পাঠালে ব্যাঙ্ক খণ মঞ্জুর করতে পারেন। শুধু 
পাম্প কেনার অন্ত খণ নিলে একজন জামিনদার 
রেখে পাম্পটি বন্ধক রেখেই খণ পাওয়! যাবে। 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ নিলে সুদ ৯%? সময়মত 


দিলে ৮%। এসম্বন্ধে বিশদ বিবরণ স্থানীয় ব্লক 


অফিসে যোগাযোগ করলে জান! যাবে। সকল 
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও কৃষি সম্প্রসারণ 
অফিসারকে এ সম্পর্কে চাষীভাইদের সমস্ত প্রকার 
সাহায্য ও সহযোগিতা! করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। ব্যাঙ্ক ৭৫০০ টাক! পর্বস্ত-খণ দিতে 
পারেন। 

হুর সাকার নানি দেবী 
ধণের সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ- জমিতে সেচের 
ব্যবস্থা করে বছরে ২টি ব! ৩টি উচ্চ ফলনশীল 
শন্ত তুলে নিজেদের আর্থিক উন্নতি ও দেশের . 
খান সমস্তা সমাধানে অগ্রণী হবেন 

খণ নিয়ে যার! অগভীর নলকৃপ বসাচ্ছেন 
সেসব চাবীভাইদের কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখতে 
হবে সে সম্বন্ধে কিছু জান! দরকার । ... 

নলকূপ বসানোর অনেক রকম পদ্ধতি হতে 
পারে। তার মধ্যে ওয়াটার জেট সিস্টেমে 
নলকৃপ বসানোর পদ্ধতিকেই সরকার একমাত্র 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে মনে করেন। ল্লাজার 
* সিস্টেমে, মানে ঢে'কি কল পদ্ধতিতে; যে নলকূপ 
বসানে! হয় তা বিজ্ঞানসম্মত নয়’ বলেই এই 
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পদ্ধতিকে বাতিল করে দেওয়। হয়েছে। সেজন্ত 
চাবীভাইদের অনুরোধ কর! হচ্ছে যে তীর! যেন 
ঢেঁকি কল পদ্ধতিতে নলকূপ ন! বসান। 

ওয়াটার জেট সিস্টেমে, প্রথমে পাইপের 
তলায় একটি ছুরি লাগিয়ে নিয়ে নলকৃপের গর্ভটি 
কাটতে হয়। এই গর্তটি কাটতে কাটতে যে 
স্তরে মোট! বালু পাওয়া! যাবে সেই স্তরটি অগভীর 
নলকৃপের ফিল্টার বা জালি পাইপ বসানোর -” 
উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। অগভীর 
নলকূপ বসাতে যদি এই রকম মোট! বালু না 
পাওয়! যায় এবং যদি চাষীভাইর! বাধ্য হয়ে মিহি 
বা! মাঝারি বালুর স্তরে ফিল্টার বা জাল পাইপ 
বসানোর সিদ্ধান্ত করেন, তাহলে সে স্তরে কিছু 
মোট! বালি বাইরে থেকে জালি পাইপের চারধারে 
ঢেলে দিয়ে নলকৃপটিকে কাজের উপযুক্ত করে 
নিভে হয়। ছুরি ও পাইপের সাহায্যে নলকৃপের 
গর্ভট তৈরি করার পরে, ছুরি সহ পাইপগুলি ' 


পাইপণুলি' লাগিয়ে ধীরে ধীরে এই গর্ভটির মধ্যে 
_ নির্দিষ্ট স্তরে বসাতে হয়। যাতে মাটির ভিতরে 


স্তরগুলি ধীরে ধীরে পাইপ এবং জালি পাইপের 
চার ধারে এসে জম! হতে পারে সেজন্ত 


 নলকৃপটিকে ছ একদিন বিশ্রাম দেওয়া! দরকার । 


তারপর একটি উপযুক্ত পাম্পের সাহায্যে নলকূপ 
থেকে জল বের করতে হয়। এই জল পাম্পুছ ' 
করার পদ্ধতিটি বেশ কিছু সময় চালাতে হবে 


যতক্ষণ পর্যম্ত ন! নলকূপ থেকে বালুবিহীন জল 


পাওয়! যায়। তখনই নলকৃপটি কাজের জন্ত “ 
প্রস্তুত হয়। - 








অগভীর নলকৃপের জন্য কম পক্ষে ৩০ ফুট 
মোটা ব। মাঝারি বালুর স্তর দরকার । বাজারে 
যে ফিপ্টার বা জালি পাইপ পাওয়! যায় সেগুলে! 
সাধারণতঃ ৬ ফুট লম্ব! হয়, সুতরাং কমপক্ষে 
এরূপ পাঁচটি জালি পাইপ নলকৃপ বসাবার জন্ট 
লাগবে। বসাবার সময় একটু লক্ষ্য রাখতে হবে 
যে,জালি পাইপগুলি মোটা ব! মাঝারি বালির 
স্তরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় বসানো! হয়েছে। 
কারণ, যদি অসাবধানতাবশতঃ এ জালি পাইপের 
কোন অংশ স্তরের বাইরে পড়ে থাকে তবে সেই 
অংশটুকু নলকৃপের কোনই কাজে লাগবে না। 
একটি অগভীর নলকৃপ বসাবার জন্য যেসব 
জিনিসের দরকার তার নাম দেওয়া হলঃ 
১।. গ্যালভানাইজড আয়রণ পাইপ 
বাজারের চলতি নাম জিআই, পাইপ । যে 
পাইপগুলি বিএস,এস, ক্লাশ “বি”' অনুযায়ী 
তৈরি হয় সেই পাইপগুলি নলকৃপের জন্য 
অন্থুমোদনযোগ্য । এই পাইপগুলি বাজারে 
সাধারণতঃ কম বেশি ২০ ফুট লম্বা পাওয়া যায়। 
(i) স্টুয়ার্ড লয়েডস, 
(ii) কলিঙ্গ টিউবস, 
(11) ইণ্ডিয়ান টিউবস্‌ কোং 


এই পদ্ধতিতে পাইপ তৈরি করেন এবং ইহা! 


বাজারে চালু আছে। 
২। জালি পাইপ বা ফিপ্টার 

ফিল্টার বা জালি পাইপ বাজারে বহু রকমের 
পাওয়। যায়। মোটামুটি এই জালি পাইপগুলিকে 


"ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা! হয়। 


১। মোনোমেটাল জালি পাইপ, এবং 


পাইপ নলকৃপের পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু এই 'জালি, 
পাইপগুলি বসাতে খুবই সাবধানতা অবলম্বন 
করতে হয়। সাধারণত মিস্ত্রীর এই জাতীয় 
জালি পাইপ বসাতে গেলে সামান্ত আথাতেই নষ্ট . 
করে ফেলতে পারে। সেজন্য যেখানে নলকূপ 
বসাবার সুষ্ঠু তদারকির অভাব আছে, সেসব 
ক্ষেত্রে নলকৃপে মোনোমেটাল জালি পাইপের 
ব্যবহার অনুমোদন কর! হয় না। তার বদলে 
জ্যাকেটের জালি পাইপ ব্যবহার কর! উচিত। 
নলকৃপের গর্ভ খনন করতে করতে যে. রকম 
বালুস্তর পাওয়! যাবে সে স্তরের উপযুক্ত জালি 
পাইপ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কার্যত 
নলকৃপের গর্ভ খনন করবার পর যদি জালি 
পাইপ মনোনয়ন করতে হয় তাহলে অনেক বেশি 
সময় নষ্ট হবে এবং এতে নলকৃপের গর্ভটির ক্ষতিও 
হতে পারে। সেজন্য, আশেপাশের নলকৃপে যে 
জাতীয় জালি পাইপ লাগানো হয়েছে তার খোজ 


নিয়ে জালি পাইপ আগেই সংগ্রহ করে রাখতে 
_ হয়। সাধারণত ৪০ থেকে ৬০ মেষের ( জালি 


ছিত্র )জাল দিয়ে যে সব জালি পাইপ তৈরি হয় 
তা এই অগভীর নলকুপে লাগানে| যেতে পারে। 
"বাজারে যে সব জ্যাকেটের জালি পাইপ চলতি 
আছে, তার মধ্যে (ক) পপুলার, (৭) এস/পি,এম, 
(গ) বিসকোঃ (ঘ) জুবিলী, (৬) বেঙ্গল ফিপ্টার 
প্রভৃতি খুবই চালু । মোনোমেটাল জালি পাইপের. 
মধ্যে “রেক্স” ও “তেজ” জালি পাইপগুলির 
প্রচলন খুবই বেশি। রী 


৯ আল পাপক জা ত 
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শীতের চূড়ান্ত সময় এই মাঘ। মাঘেই তে! 
প্রায় শীতের শেষ কামড়। প্রকৃতিময় এক 
রিক্ততার মধ্যে নিদারুণ দুঃখ সাধনার মধ্যে শীত 
যেন এই মাথেই সঙ্ন্যাসীর মতে! প্রার্থনা করে। 
এই প্রীর্থনাতেই বোধহয় বসন্তের আশীর্বাদ নেমে 
আসে প্রকৃতিতে । কিন্তু শীতের শেষ এই মাঘে 
হলেও কৃষিপঞ্জিকায় রবিখন্দের সুরু এই মাঘে। 
রবি চাষের পক্ষে এই মাঘে কৃষকের কর্তব্যের যে 
যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, ত| অস্বীকার কর! যায় না। 
এ মাসে যে কয়টি শস্যের ওপর কৃষকদের বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদের পরিচর্যার জন্ত কি 
করতে হবে, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচন! 
করা হলো। 


ভুট্টার কথাই ধরা যাক না। তঞ্জুল জাতীয় 
খাগ্ভশস্তের সভায় ভুট্টার মর্ধাদা কম নয়। রবি 
খন্দে জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মাস ভুট্টার বীজ 
বোনার পক্ষে একট! সুযোগ বৈকি। জানুয়ারীর 
শেষ থেকে ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগ মানেই মাঘ 
মাস। কাজেই এই মাঘে ভুট্টার বীজ বুনতে হবে 
আপনাকে । তবে উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, 
কোচবিহার ও দাজিলিং জেলায় এসময় না বুনে 
আরেকটু পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী-মার্চের মধ্যে 
বোনা উচিত। 

কেমন করে বীজ বুনবেন, সেটা একটু জান! 
দরকার। লাঙলের ফালের পেছনের গর্তে 





২৮ 





৪ সে/মি, (১২ ইঞ্চি ) গভীর করে বীজ বুনতে 
হবে। এমনভাবে বীজ বুনতে হবে যাতে, একটি 
চার! থেকে অন্য চারার দূরত্ব ৩০ সেমি, 
(১২ ইঞ্চি) বা ২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি) বা 
২০ সেঃমি, (৮ ইঞ্চি) হয়। তাছাড়া সারি 
থেকে সারির দূরত্ব হবে যথাক্রমে ৬০ সেমি, 
(২৪ ইঞ্চি) বা ৭৫ সেমি, (৩০ ইঞ্চি) বা 
৯০ সেঃমি, (৩৬ ইঞ্চি)। প্রতি একর জমিতে 
২০ হাজার গাছ থাকতে পারে। 

বীজ বোনার আগে একবার সেচ দেয়া একান্ত 
প্রয়োজন। তাছাড়া মঘে এই শস্তের জন্য আর 
বিশেষ কিছু করার নেই। 
গম 

আপনার জমিতে গমের বয়স এখন ( এই 
মাঘে) প্রায় মাস হৃয়েক। গমের গাছে নানা- 
রকম রোগ দেখ! যায়। সেজন্তে শস্তরক্ষার 
দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। আর এই মাঘ 


২৯ 


বহুদ্ধর। £ পৌষ £ ১৩৭৬ 
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মাসেই সেই সুযোগ নিতে হবে। বীজ বোনার 
১ মাস পরে আপনি নিশ্চয়ই একর পিছু ২ কেজি 
কপার অক্িক্লোরাইড ৩৪০ লিটার জলে গুলে 
ছিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেই শেষ নয়; তার 
২১ দিন পরেও আপনার কর্তব্য আছে। প্রথম- 
বার ওষুধ দেবার ২১ দিন পরে বলতে এই 
মাঘকেই বোঝায়। মাঘে আবার আপনি 
২কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড ৩৪০ লিটার 
জলে গুলে একর পিছু ছিটোবেন। গমের শস্য 
রক্ষা সম্পর্কে এইটুকু আপনার এমাসের কাজ । 
বোরো ধান 

পৌঁষে আপনার জমিতে বোরোধানের চার! 
রোয়! নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। অন্ততঃ লাঠিশাল 
জাতের বোরে! ধান। কিন্তু অধিক ফলনশীল 
ফরমোজান জাতের ধানের চার! এই মাঘে রুইতে 
হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে রোয়ার আগে 
চারার বয়স যেন ৩৫ দিন হয় আর চারার ৪-৫টি 


বহুদ্ধরা! £ একবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
পাতা থাকে। | 

চার! রোয়ার কাজটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে 
কিস্তু। সেজন্যে এ ব্যাপারে বিধিগুলো৷ মেনে 
চলা ভালো । ফরমোজ! জাতীয় ধানের বেলায় 
চার! রুইতে হবে ৪ ইঞ্চি দূরত্বে । সারি থেকে 
সারির দূরত্ব হবে ৯১০৮ ইঞ্চি। চার! 
১ ইঞ্চি গভীর করে লাগাতে হবে। ফরমৌজান 
খানের বেলায় প্রতি গর্ভে ২-৩টি চার! লাগাবেন। 

চারা রোয়ার আগে জমি তৈরির ব্যাপারে 
ভালে! করে যত্ব নিতে হবে। একর প্রতি ৫ টন 
(১৫ গাড়ী) আবর্জনা পচা সার ভালে! করে 
জমিতে মিশিয়ে দেবেন।. তাছাড়া ফরমোজান 
জাতীয় বোরো ধানের চাষে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, 
২৪ কেজি ফসফেট এবং ২৪ কেজি পটাশও 
জমিতে দিতে হবে জমির প্রাথমিক সার হিসেবে । 

জয়ি তৈরি এবং চার! রোয়া ছাড়া এই মাঘেই 
সেচের ব্যাপারে একটু কিছু করণীয় আছে কিন্তু 
জমিতে ভালোভাবে কাদ। করে তার ওপর ২ ইঞ্চি 
পরিমাণ জল রেখে, তারপরে কিন্তু চার! রুইবেন। 
এবং চারা রোয়ার ২ দিন পর থেকে ৭ দিন 
পর্বস্ত ১-২ ইঞ্চি পরিমাণ জল জমিতে রেখে 
দেবেন। ঠিক এটুকুই মাঘ পর্যস্ত করণীয় । 
: আমাদের জাতীয় ফল-_রসাল মধুর অমৃত 
সমান আমের জন্যেও কিন্তু আমাদের কিছু করার 
আছে। এক ফসলী, দুই ফসলী শস্তগুলোর 
জন্যেই সাধারণতঃ আমর! বছরের কোনো একট! 
প্রয়োজনীয় সময়ে কিছু কিছু যত্ব নিয়ে থাকি। 


কিন্তু বহু বছর ধরে ফয়ল দিয়ে থাকে যে সব 


ঘামাইন।। এটা, রলাবাহুল্য, আমাদের গুণ না 
বলে, ক্রটিই বলা উচিত। আসলে আম, জাম, 
পেয়ার! ইত্যাদি যেসব গাছ থেকে আমর! বছরের 
পর বছর ফল পাই, সেসব গাছেরও যত্ন নেয়! 
উচিত। তা না হলে, নিশ্চয়ই ওসব গাছের 
জীবনীশক্তি কমে যাবে-রোগ পোকার 
আক্রমণে গাছ পঙ্গু হয়ে যাবে, ফলে ফলন কমতে 
কমতে এমন কি গাছ মরেও যেতে পারে বৈকি। 

এই মাঘেই আমের মুকুল আসে। এই 
আমের মঞ্জরীই কিন্তু অমন মধুর অমৃত ফলের 
উৎস । তাই আমের মগ্জরী ব! মুকুলের যতন 
নেওয়| বিশেষ দরকার । 

আমের মুকুলের সবচেয়ে বড় শক্র শোষক 
পোক! । এই পোকার আক্রমণ হলেই আমের 
মুকুল ঝরে পড়ে যায়। ফল ধরে থাকলে তাও 
ঝরে যায় । শোষক পোক! মুকুলের রস শুষে 
খেয়ে নেয় বলে অনেক সময় ফুল থেকে 
গুটিও ধরে না। 

শোষক পোকা থেকে আমের দামী .ফসলকে 
বাঁচাতে হলে, যখন আমের মুকুল সবে বেরুচ্ছে 
ঠিক তখন এবং মুকুল থেকে ফলের গুটি ধরার 
ঠিক পরে আরেকবার প্রতিষেধক ওষুধ ছিটিয়ে 
দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া! যায়। ২ কেজি 


ভি-ডি-টি শতকর! ৫০ ভাগ ১০০ গ্যালন জলে 


গুলে (২৫ টিন) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন 
হিসেবে ছিটোতে হবে। 
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বনুদ্ধরা ॥ নিয়মাবলী 
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লেবকদের প্রতি £ 
‘বসুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিবয়ক্ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্পঃ নাটক, কবিত! প্রভৃতি। এছাড়। সমাজ-উন্নয়ন, 
" পঞ্চায়েৎ। সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
এ সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন। ফটে! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়৷ হবে। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
লেখা পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রেহামস, রোড, কলিকাতা-৪০। 
প্রারিশ্রমিকের হার £ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০১; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫ সাধারণ কৃষষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫১ । 
Lk সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে| বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 
্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক) ২৫*২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০ প্রতি সংখ্যা । 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-১০০২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অরধৃষঠা_ ৫১ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠ 
--২৫ প্রতি সংখ্যা ৷ 


ষ্টব্য £_-এক ব্ছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০. হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়! হয়! 
* বুগ্ৰাহকদের প্রতি £ 
বন্ধুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে 
এ. চীদ৷ পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানে! হয়। 
চদার হার-_প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাখিক ৩২ টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, বন্ধন্ধর। 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়*৪২, গ্রেহামস্‌ রোড; কলিকাতা-৪০ । 


রেজি নং £ সি ৪০৬ 








॥ বনু ॥ 


১৩৭৬ 


সম্পাদিকা £ স্থলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 


প্রচ্ছদপট-_নেতাজী প্রদর্শনীতে ধানক্ষেতে পাঁলা- 
ক্রমে চাষ পদ্ধতি দেখানো! হয়েছে। 
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বব যুগের মা একটি যন্ত্র-কিনুন শুধু সীমেন্েরই 
প্াস্পিং সেটের জন্ত পাঁচটি জিনিষের দরকার--পাম্পু, মোটর, স্টার্টার, স্ুইচফিউজ ইউনিট ডা 
কানেকশনের জন্ত ট্রোপোডোর কেবল। পাস্পিং সেটকে নিখুত রেখে তার থেকে ভাল কাছ পেতে 
হ’লে এই পাঁচটি জিনিষ সীমেব্সেরই কিনুন ৷ এগুলে। সীমেন্সের ইঞ্জিনিয়ারর! জার্মান ডিজাইন আস্থু” 
সারে--এমন আকারে রূপ দিয়েছেন যে একটি অপরটির সঙ্গে সুন্দর সঙ্গতি রেখে কাজ করে জ্বান্ত 
স্বলও যোগায় প্রচুর! 


i বেশী ফলনের জন্য সীমেলের যন্ত্র ব্যবহার করুন । i 
J নীম ইণ্ডিয়৷ লিয়িটেড, 
প্বানোবাহ - ৰাঘালোয ' বোস্বাই * কোলকাতা - হায়ভ্রাবাহ . লক্ষৌ * হাজ্রাজ . বাহপুড ' বড চিন * ঘটত) ' ৰাষিৱযোটে 
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: ॥ বস্বন্করা ॥-- 
NUR 





C1 


বুবিশস্তয চাষের মরস্ুম এই মাঘ মাস। 
আমন ধান কাটার পর যে জমিতে কিছু রস থাকে 
সেখানে বা কোন কোন অঞ্চলে ডালশস্য চাষের 
উপযোগী জমি থাকলে সেখানে নানা রকম রবি 
শস্য যেমন সরষে, মুস্থরী, ছোলা; তিল ইত্যাদির 
চাঁষ করা হয়। এই সব শস্তের ভালমন্দ নির্ভর 
করে যদি মাঘের শেষে এক পশলা বৃষ্টি হয়। শস্য 
পুষ্ট হওয়ার মুখে এক পশলা৷ বৃষ্টি হলে ফলন খুবই 
ভাল হয়। কুষকরা এই সময় এক পশলা 


ও বৃষ্টির আশায় তাই থাকেন। 


সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে রবিচাষ বলতে এই 
ছিল অবস্থ! প্রায় সেদিন পর্যন্ত । কিন্ত সম্প্রতি 


£ সে পটভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে অনেকটা । 


২১শ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
মাঘ, ১৩৭৬ ১৮৯০ শকাব্দ 
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কৃষকর! আজ আরও পরিবর্তন আনার জন্য 
সচেষ্টও হয়েছেন। 

এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রধান রবিশস্ত বল! যায় 
গমকে । এ বছর যত বেশি জমিতে গমের চাষ 
হয়েছে। এর আগে কখনও এত ব্যাপকভাবে 
গমের চাষ হয়নি। অধিক ফলনশীল জাতের 
গমের চাষই কৃষকরা করছেন। গমের ফলন 
তার! নিশ্চয়ই ভাল পাবেন। যদি এ সময়ে 
রোগপোকার আক্রমণ সম্বন্ধে তার! সজাগ থাকেন । 
এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আশা করি কৃষকর! 
ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই নিয়েছেন । 

ব্যাপকভাবে গমের চাষ ছাড়া এবছর রবি- 
চাষে আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করার; তা 
হলো মিশ্রচাষ । কৃষকরা এক সঙ্গে একই ক্ষেত 
থেকে যাতে ছুটি ফসল পান, তার জন্যও অনেক 
জায়গাতেই তার! মিশ্রচাষ করেছেন। যেমন 
গমের সঙ্গে রাই সরষে । তাছাড়া! সরষের সঙ্গে 
কোথাও বা মন্থুরঃ কোথাও ছোলা বা বালির : 
চাষও করা হয়েছে। মিশ্রচাষের সুবিধা, এরজন্য 
আলাদা সেচ বা সারের দরকার হচ্ছে না। 
অথচ এক সঙ্গে দুটি ফসল তুলে দ্বিগুণ লাভের 


বনুদ্ধর৷ £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


আনন্দ কৃষক আজ পেতে পারছেন । 

এ সবই আজ সম্ভব হয়েছে সেচের সুবিধা 
আগের তুলনায় বাড়ার ফলে। অগভীর নল- 
কূপ কৃষককে এই চাষে খুবই সাহায্য করছে। 

অগভীর নলকৃপ ছাড়াও যেখানে গভীর নলকৃপ 
_ রয়েছে বা নদী থেকে জল তুলে সেচের স্থৃবিধ! 
আছে বা নদী উপত্যকা এলাকা, সেখানে অনেকেই 
বোরো! ধানের চাষ করছেন । 

যারা অধিক ফলনশীল জাতের বোরো 
ধানের চাষ করছেন তার! নিশ্চয়ই বীজতল! 
থেকে চার! তুলে জমিতে রুয়ে দিয়েছেন। ভাল 
ফলন পেতে গেলে ঠিক বয়সের চার! লাগানো 
একান্ত দরকার। আর একটি বিষয়ে চাষীকে বিশেষ 
নজর দিতে হবে; তা হলে! জমিতে সেচের ঠিক- 
মত ব্যবস্থা রাখ।। জমি যাতে সব সময়েই 
ভিজে থাকে। তাছাড়া সারও ঠিকমত পরিমাণ 
এবং সঠিক সময়ে দেওয়া দরকার । রোগপোকার 
আক্রমণ যাতে না! হয় সেজন্য আগে থেকেই 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা 


করতে হবে। চার! রোয়ার পর থেকে গাছের 
নান! পরিচর্যার দরকার। এ বিষয় সাহায্য ও. 
পরামর্শের জন্য চাষীভাইর! যেন গ্রামসেবক' 
বা ব্লকের কৃষি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। 

সেচের জলের সুবিধা ও অধিক ফলন- 
শীল জাতের শস্য আমাদের চাষে যে নবধুগের 
সুচন| করেছে; তা যাতে আরও ফলপ্রস্থ হয়, 
তারজন্য কৃষকদের আরও যত্ন ও চেষ্টার দরকার । ; 
একই জমি থেকে যাতে ছুটি বা তিনটি ফসল 
তার পেতে পারেন। তারজগ্ আগে থেকে 
শস্য পর্যায় কৃষকদের ঠিক করে নিতে হবে। 
এরজন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্প করার প্রয়োজন । 

একটি পরিকল্প তৈরি কর! ও ত! কার্যকরী 
কর! পর্যন্ত যে যে সাহায্যের দরকার কৃষকরা - 
তা গ্রামসেবক বা স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞের কাছ 
থেকে পাবেন। আশাকরি কৃষক এই সব সুবিধা 
নিয়ে চাষের উন্নতি করবেন এবং. দেশকে খাছ 
্বয়স্তর করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। 


নী 
Me 





শ্স্ত পর্যায় হলে! একই জমিতে, বিভিন্ন 
ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ কর! । 

বিভিন্ন চাষী বিভিন্ন শস্য পর্যায় অনুসরণ 
করেন। কেও একই শস্য বছরের পর বছর ধরে 
একই জমিতে চাষ করেন, আবার কেও কেও 
বিভিন্ন শস্ত পর্যায়ক্রমে চাষ করেন। 

যে যেমনভাবে শস্তয পর্যায় অনুসরণ করুন না 
কেন; প্রত্যেক চাষীর মুখ্য উদ্দেশ্য হল, চাষ 
থেকে ভাল লাভ পাওয়া ও জমির উৎপাদন 
ক্ষমতা নষ্ট ন| হওয়! ৷ 

দেখা গেছে, যদি একই শস্য বারবার একই 
জমিতে বছরের পর বছর চাষ কর! হয়ঃ যেমন, 


ক্ষেত্রপাল, জাপানী মডেল ফার্ম, ধনিয়াখালী, হুগলী । 


| 


ধানের পর ধান, তবে সে জমি থেকে কখনই ভাল 


ফলন পাওয়া যেতে পারে না, এবং 
উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়। 

কারণ, একই জমিতে বারবার একই ফসলের 
চাষ করলে, জমি থেকে একই ধরণের খাগ্ভ ফসল 
বারবার নিয়ে জমির উৎপাঁদিকা শক্তি কমিয়ে 
দেয়। এছাড়া কতকগুলি পোক৷ বা রোগ, যা 
আগের ফসলে আক্রমণ করেছিল পরের বারের 
ফসলেও আক্রমণ করতে পারে। 

তবে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে বেশী 
পরিমাণ সার বা কীটনাশক ও রোগ প্রতিরোধক 
ওষুধ ব্যবহার করে এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা 


জমির 


বস্ুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


পাওয়! যেতে পাঁরে। তবে ত ব্যয় সাপেক্ষ । 

কাজেই, সাধারণ চাষীর পক্ষে সবচেয়ে 
লাভের হবে, শস্য পর্যায়ে চাষ করা। এর 
অনেকগুলি সুফল আছে, যেমন £ 

শস্য পর্যায়ে চাষ করলে জমির উৎপাদন 
ক্ষমত! কমে যায় না। নাইট্রোজেনঘটিত সার ও 
জৈব সার জমিতে ঠিক মত থেকে যায়। বিভিন্ন 
শস্ বিভিন্ন স্তর থেকে নিজের খাদ্য নিতে পারে। 
রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। জমির ক্ষয় 
শক্তিও কমে যায়। জমি আগাছ। মুক্ত হয়। 
জমি থেকে ভাল ফলন পাওয়া যায় ইত্যাদি । 

স্থৃতরাং শস্ত পর্যায়ে চাষ করার জন্যে সেই 
সব শস্তই উৎপন্ন কর! ঠিক হবে যেগুলির চাহিদ। 
বাজারে আছে এবং যা থেকে লাভও ভাল হবে। 
কিন্তু এর সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের ওপরও 
নজর দিতে হবে। যেমন, জমির উৎপাদন ক্ষমত। 
কি রকম, জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে 
কিনা, জমি অম্নযুক্ত কিনা, জমিতে আগাছা 
কি রকম হয় ইত্যাদি। এ 

শস্য পর্যায় করার যে কয়েকটি নিয়ম আছে, 
সে সম্বন্ধে একটু আলোচন! করা হল। 

প্রথম__ কোন শস্ত থেকে বেশী লাভ হয়, 
কোন শস্য থেকে কম। শস্য পর্যায়ে সেই সব 
শস্যাই উৎপন্ন কর! উচিত, লাভ যাতে বেশী হয়। 
_. দ্বিতীয়__গভীর ও অগভীর শিকড়যুক্ত 
শস্তের চাষ পর্যায়ক্রমে কর! উচিত। কারণ যদি 
অগভীর শিকড়যুক্ত শস্যের চাষ বছরের পর বছর 
ধরে একই জমিতে করা! হয়, তবে জমির যে স্তর 
পর্যন্ত শিকড় পৌঁছবে, শস্ত প্রতি বছর সেই স্তর 
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থেকে খাদ্য নিয়ে নেবে। ফলে জমির অন্ত স্তরে 
খাছ্যের সৃষম বণ্টন হলেও, সেই স্তরে খাদ্যের 
অভাব হবে। গভীর শিকড়যুক্ত শস্তের চাষ 
পর পর করলেও এরকম হবে। কাজেই, এমন 
শস্য পর্যায়ক্রমে চাষ করতে হবে যাতে জমির 
প্রতি স্তর থেকেই শস্য খাদ্য নিতে পারে । 

তৃতীয়--যে সব শস্তের চাষপদ্ধতি একই 
রকম, সেইসব শস্য চাষ করা উচিত হবে ন|। 
কারণ, একই গভীরতা পর্যন্ত বারবার চাষ করলে 
জমিতে একটি শক্ত স্তর জমে যায়, ফলে জমির 
জল ধারণের ক্ষমতা কমে যায়। বিভিন্ন স্তরে যদি 
চাষ কর! যায়, তবে জমির জল ধারণের ক্ষমতা! 
বাড়ে ও জমি আগাছামুক্ত হয়৷ 

চতুর্থ_সব শস্তই একই রকমের খাছ 
নেয় না। কোন শস্যের হয়ত নাইট্রোজেনঘটিত 
সার বেশী দরকার হয়, আবার হয়ত কোন শস্তের 
ফসফেটঘটিত সার বেশী দরকার হয়। যদি 
একই শস্য বারবার চাষ করা হয় তবে একই 
রকমের খাষ্য শস্য বারবার নেওয়ার ফলে, জমিতে 
সেই খাদ্যের ঘাটতি দেখা যায়। অথচ মূল্যবান 
অগ্যান্ খাদ্য ব্যবহৃত হয় ন|। 
শস্ত পর্যায়ক্রমে চাষের জন্য বাছা উচিত যাতে, 
জমির সব খাদ্যই শস্ত নিতে পারে । 

পঞ্চম- শস্য পর্যায়ে ডাল জাতীয় শস্য নেওয়। 


উচিত। এতে জমির উর্বর! শক্তি বাড়ে। ডাল 


জাতীয় শস্য মুখ্য শস্তের হয় আগে বা পরে 
উৎপন্ন কর! যেতে পারে । কলাই, মুগ, মটর; 
ধইঞ্চা ইত্যাদির চাষ করলে জমির উর্বর! শক্তি 
বাড়ে। এইসব শস্য হয় সবুজ সার হিসেবে 
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ব্যবহার করা যেতে পারে অথন৷ সম্পূর্ণ শস্য 
হিসেবে চাষ করা যেতে পারে। ডাল জাতীয় 
শস্য চাষ করার সময় যদি কিছু ফসফেটঘটিত 
সার ব্যবহার কর] হয় তবে ভাল ফল 
পাওয়। যায়। 

যষ্ঠ_জমির ক্ষয়রোধ করে, এমন শম্যও 
পর্যায়ক্রমে চাষ করা উচিত। এতে জমির ক্ষয় 
কম হয়। কোন শস্তের চাষ করা হবে তা 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে জমির ওপরে। 

সপ্তম- যেখানে সেচের সুবিধে নেই, সেখানে 
যদি মাঝে এক আধবার চাষ করা না হয় তবে 
সুফল পাওয়| যায়। যেমন খরিফ মর্মে চাষ 
করে রবি মরস্থুমে চাষ না করা, ব রবি মরস্তুমে 
ছোল! বা গম চাষ করে, খরিফ মরন্থুমে চাষ 
না করা। কিন্তু লবণাক্ত জমি যেখানে, সেখানে 
কখনই জমি ফেলে রাখা উচিত নয়, তাতে 
জমিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। আর 


একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যখন জমিতে চাষ 


হবে না, তখন জমি যেন আগাছামুক্ত থাকে। 

অগ্রম__যেখানে সেচের জল পাওয়া যায় 
সেখানে যতগুলি ফসল সম্ভব পর্যায়ক্রমে চাষ কর! 
উচিত। জমির উর্বরা শক্তি বাড়াবার জন্যে 
যথেষ্ট পরিমাণে সার ব্যবহার করা অবশ্য দরকার । 

নবম-সেইসব শস্য কখনই করা উচিত 
হবে না, যে সব ফসলে একই রকম রোগ বা 
পোকার উপদ্রব হতে পারে। 

কিন্তু এর মানে এই নয় যে কোন একটি শস্ত 
বাদ দিতে হবে। তবে পর্যায়ক্রমে চাষ করা! 
যেতে পারে । এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া 
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যেতে পারে। পাঞ্জাবের চাষীর! ধানের শিকড় 
পচ! রোগ থেকে রেহাই পেয়েছেন; শস্ত পর্যায়ে 
চাষ করে। তীর! প্রায় ৬ বছর ধরে সেই সব 
জমিতে, যেখানে শিকড় পচা রোগ হত, ধানের 
চাষ করেননি । 

দশম সব শেষে শস্ত পর্যায়ে চাষ করার 
সময় যেমন যেমন সারের প্রয়োজন সেইরকম 
যেন সার ব্যবহার কর! হয়। যেমন, অধিক 
ফলনশীল ধান বা গমের চাষ করলে যতটা নাঁই- 
ট্রোজেন সার বা জৈব সারের প্রয়োজন হবে সবটা 
যাতে জমিতে দেওয়! হয় তার দিকেও নজর 
দিতে হবে। 

যদি ধান বা গমের আগে কোন ডাল জাতীয় 
শস্য উৎপন্ন কর! হয়, তবে এই ডাল জাতীর 
শস্তে ফসফেট ঘটিত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। 
এতে ধান বা গমের চাষের সময় অল্প সারে ভাল 
ফলন পাওয়৷ যায়। 

বেশী লাভ পাওয়ার জন্যে আগের শস্য কি 
ছিল, পরের শস্য কি কর! হবে এবং জমির অবস্থা! 
কি রকম, এই সব বিষয় বিবেচনা করে, সারের 
পরিমাণ ঠিক করে জমিতে ব্যবহার করা 
উচিত। 

যে চাষী যত সতর্কতার সঙ্গে শস্ত পর্যায় ঠিক 
করেঃ তার লাভের সম্ভাবনা! তত বেশী হয়। 

কয়েকটি শস্ত পর্যায় নীচে দেওয়া হল ঃ 

১। পাট-_ডাল জাতীয় শস্ত-_আলু॥ 

২। ধান__গম-__ডাল জাতীয় শস্য--ধান 3 : 

৩। ধান--সরষে; 

৪। পাট-_ধান-__ডাল জাতীয় শস্ত । 








কেনারাম রায়চৌধুরী 


Cue ৫ 


এসিড থাকার জন্য এদের উপকারিত! খুবই । 


বলতে আমর! কেবলমাত্র সেই 
লেবুকেই বুঝি যার খোদ! ছাড়িয়ে কোয়াগুলি 
আমরা খাই। কিন্তু উদ্যানবীদদের মতে কমলা- 
লেবু কেবলমাত্র এ লেবুই নয়, বস্তুতঃ এ লেবু 
কমলালেবুর একটা অংশ মাত্র। সরবতী লেবু 
যার রস আমরা খাই সেগুলোও কমলালেবুর 
একট! জাত। এই সরবতী লেবু বা এই জাতের 
কমলালেবুর মধ্যে অনেক প্রকার লেবু আছে। 
যেমন Sweet lime ব| Sweet orange, মিষ্টি 
লেবু, মোসাম্বি, আতগুড়ী, মাল্টা ইত্যাদি । 
এইসব লেবুর রসে ভাইটামিন সি ও সাইট্রিক 


বিশেষ আধিকারিক, এাই-এডি-পি, বর্ধমান। 
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শরীর সুস্থ রাখতে, হজমের সাহায্য করতে রক্ত 
পরিষ্কার করতে বা শরীরের বাড় ঠিকমত রাখতে 
এই সৰ ফলের রসের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সব ফল আমর! অন্য রাজ্য 


থেকে এনে ব্যবহার করি, যদিও আমাদের 


পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় মাটি ও আবহাওয়া 
এই সব ফলের চাষের খুবই উপযোগী। প্রতি 
বৎসর প্রায় লক্ষাধিক টাকার এই সব ফল 
পশ্চিমবঙ্গে চালান আসে। 
পশ্চিমবাংলার গাঙ্গেয় অঞ্চল ও রাঙ্গামাটি বা 


4 


কীকুড়ে মাটি অঞ্চল এর চাষের খুব উপযোগী । 


এই হিসাবে নদীয়া, মুশিদাবাদ, বীরভূম, 
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বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা, বীকুড়া পুরুলিয়া 


ও মেদিনীপুরের সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
জমি এই ফলের চাষের বিশেষ উপযোগী । 


_ মনে রাখতে হবে গু আবহাওয়া অথচ সেচ ও 


জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে এমন অঞ্চলেই 
এর চাষে সুফল পাওয়। যাবে। অর্থাৎ যে সব 
অঞ্চলের আবহাওয়া শুক্ক কিন্তু জমিতে সেচ ও 
নিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে, কেবলমাত্র 
সেইখানেই এর চাষ ভালভাবে হতে পারবে । 

জমি মোটামুটি সমতল হলে ভাল হয় তবে 


' যদি সমতল ন৷ হয় তবে ধাপে ধাপে সমতল করে 


নিতে হবে। 

দোয়াশ, বেলে দোয়াশ ও কীকুড়ে মাটিই 
ভাল। এ'টেল বা এটেল দোয়াশ ভাল নয়। 

সাধারণতঃ চোক কলমই চারা হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয়। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ ভাল 
হয়না । তবে সরবতী লেবু বা Sweet lime 
এর গুল কলমও ব্যবহার করা যায়। 

বাগানে গাছ লাগাবার আগে সবুজ সার 
করে নিতে পারলে ভাল হয়। ২০ ফুট দূরে দূরে 
গাছ লাগান উচিত। 

এতে গাছগুলে! রোদ ভালভাবে পাবে ও 
গাছের পরিচর্যা করারও সুবিধা হবে। ২০ ফুট 


= দূরে দূরে গাছ লাগালে একরে ১১০টি গাছ 


লাগান চলবে। - 
লেবু গাছের চারা বাগানে সাধারণতঃ বর্ষার 
শুরুতেই লাগান হয়। এতে বর্ধার জলে গাছ 
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তাড়াতাড়ি জমিতে লেগে যায়। অবশ্য বছরের 
অন্য যে কোনও খতুতে লাগান যেতে পারে, তবে 
সে ক্ষেত্রে সেচের খুব ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। 
মাটি কোন মতেই শুকুতে দিলে চলবে না। 

অন্যান্য গাছের মত বিকেলেই গাছ লাগান 
ভাল। গাছ লাগাবার আগে লাগাবার জায়গা- 
গুলে! ঠিক করে রাখতে হবে। লাগাবার অন্ততঃ 
তিন সপ্তাহ আগে ২১২ গর্ত করে এ 
গর্তগুলোতে উপরকার মা তলায় ও তলার মাটি 
উপরে দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। মাটি বেশ 
বসে গেলে তার পর গাছ লাগাতে হবে। এতে 
গাছ হেলে পড়বে না । মাটি বেশ উর্বর না হলে 
গর্ত পিছু এক ঝুড়ি কম্পোস্ট সার ও আধ কেজি 
খইল গু'ড়ো করে এ গর্ভের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দেওয়া ভাল। এই-সময় রাসায়নিক সার দেওয়া 
ভাল নয়। তবে হাড়ের গুড়ে| পাওয়া গেলে 
আধ কেন্জি হাড়ের গুড়ো এ খইলের সঙ্গে 
মিশিয়ে দেওয়া! যেতে পারে। 

চোখ কলম লাগাতে হলে সব সময় মনে 
রাখতে হবে যে এঁ জোড়ের জায়গাটি যেন মাটি 
থেকে অন্ততঃ ৯” উপরে থাকে । এ জোড়ের 
তলা থেকে যদি কোন নতুন ডাল বার হচ্ছে 
দেখা যায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙ্গে 
দিতে হবে। 

এর আগেই বল! হয়েছে এই লেবুর জমি 
কখনই শুকুতে দিলে চলবে না। অবশ্য এর 
মানে এই নয় যে জমি জলে ভাসিয়ে বা ডুবিয়ে 
দিতে হবে। লেবু গাছ জল খুবই পছন্দ করে, 
তবে ওপর দাড়ান জল মোটেই সহা করতে 
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পারেনা । কখনও যদি কোন কারণে বেশী জল 
জমে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার নিকাশের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

প্রতিবার সেচের ৫-৭ দিন পর গাছের 
গোড়ার মাটি খুরপি দিয়ে আলগা করে দিতে 
হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের গোড়ায় যেন 
- কোন প্রকার আগাছা না জন্মায়। আগাছা 
লেবু গাছের মহাশক্র । এগুলে। যে মাটি থেকে 
লেবু গাছের খাবারই টেনে নেয় তা নয়, লেবু 
গাছের অনেক প্রকার রোগ ও পোকার 
বাসস্থানও হয় এ আগাছাগুলো। কাজেই 
সব সময় বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। 

ছুই গাছের ফাকে যথেষ্ট ফাকা জায়গ! 
থাকে। এ জায়গা খালি না রেখে কলাই, মটর 
ব! সীম জাতীয় গাছ লাগিয়ে ছুই একটা বাড়তি 
ফসল নেওয়। যেতে পারে । এতে চাষের খরচও 
উঠে যাবে আর বাগানও পরিষ্কার থাকবে। 
সীম বা মটর জাতীয় গাছ জমিকে উর্বর করে 
বলে জমির কোনও ক্ষতি হয়না । 

গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে গাছগুলোকে 
বাঁচাবার জন্য অবশ্যই বাগানে বেড়া দিতে হবে। 

লেবু চাষে ভাল ফল পেতে হলে সেচের সঙ্গে 
সঙ্গে ঠিক মত সার প্রয়োগেরও ব্যবস্থা করতে 
হবে। মনে রাখতে হবে যে ঠিকমত সার 
প্রয়োগ না করলে ভাল ফসল কিছুতেই 
পাওয়া যাবে না। 
লেবু গাছ নাইট্রোজেনঘটিত সার খুব বেশী 
পছন্দ করে। কাজেই নাইট্রোজেনঘটিত সারের 
যেন কোন রকমেই ঘাটতি ন! পরে। যদিও 


মাটির উর্বরত! দেখে সার প্রয়োগ করাই বিধেয়, 
তবুও মোটামুটি বল! যেতে পারে যে এই গাছের 


নাইট্রোজেনের চাহিদ! পূরণ করতে হলে গাছ 


রোপার পরের বছর, গাছ পিছু এক কেজি, পরের 
বছর ছুই কেজি, তার পরের বছর চার কেজি, তাঁর 
পরের বছর ৮ কেজি ও তার পরের বছর থেকে 
প্রতি বছর ১২ কেজি হিসাবে আযমোনিয়াম 
সালফেট ব্যবহার করতে হবে। তবে এই সার 
৬ ভাগ করে প্রতি দু মাস অন্তর অন্তর প্রয়োগ 
করতে হবে। 

সাম প্রয়োগের পরেই সেচের ব্যবস্থা করতে 
হবে। জমির অগ্নত্ব বেড়ে গেলে চুন প্রয়োগ 


করে তা কমানো উচিত। পশ্চিমবাংলার 


জমিতে সাধারণতঃ পটাশের অভাব কম। যদি 


পটাশ সারের অভাব না থাকে তা হোলে পটাশ 


ব্যবহার না করলেও চলবে। তবে অভাব 
থাকলে ২-১ বছর পর পর গাছ পিছু ১ কেজি 
করে মিউরিয়েট অফ পটাশ এ সারের সঙ্গে 
মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

স্থপার ফসফেট অবশ্য প্রয়োগ কর! দরকার 
হয়। প্রতি বছরই গাছ পিছু আধ কেজি থেকে 
এক কেজি করে স্থপার ফসফেট ব! হাড়ের গুড়ে 
দিতে হবে। 

অনেক সময় দেখ! যায় ভালভাবে চাষ করে 
সার ও সেচের ব্যবহার করেও গাছ ঠিকমত বাড়ে 
না বা মনে হয় কোন রোগ আক্রমণ করেছে । 
সাধারণতঃ এগুলো! কিন্তু রোগ নয়। গাছ 
এসব সার ছাড়াও মূল উপাদান হিসাবে বোরোন, 
জিঙ্ক, মলিবডেনাম, গন্ধক ইত্যাদি অন্য রাসায়নিক 


“ 


সু 


< 


৯. 


A 
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সামগ্রীও খুব অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে। 
সাধারণতঃ মাটিতে এ সকল উপাদানের অভাব 
থাকেনা। তবে কোনও কোনও মাটিতে এসব 
উপাদানের ছু একটি নাও থাকতে পারে, তখন 
এঁ জাতীয় রোগ দেখ! যায়। এই অবস্থায় 
গাছে খুব অল্প পরিমাণে 5Dartin জলের সঙ্গে 
গুলে গাছে ছড়িয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। 
5partin হোলো এসব মূল উপাদানের সমষ্টি 
এবং এর প্রয়োজন খুব অল্প পরিমাণ হলেও, ন! 
হলে চলে না। গাছ পিছু ই আউন্স ম্পার্টন 
একটিন জলে গুলে প্রয়োগ করতে হবে। অল্প 
পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে একে Trace 
element বল! হয়। মনে রাখতে হবে এই 
সব [7906 element গুলো! খুব অল্প পরিমাণে 
দরকার হলেও অব্য প্রযোজ্য । 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথ! বিশেষভাবে 
বলা যেতে পারে যে কখন কখন দেখা যায় 
গাছের গোড়ার দিক থেকে খুব সতেজ বেশ মোটা 
একটা পেন্সিলের মত নতুন ডাল খাড়া ওপরের 
দিকে বেড়ে উঠছে। এঁ ডাল দেখে মনে হয় 
গাছ বোধহয় খুব জোর দিয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ 
তা নয়। এঁ ডালে ফল আসে না। তাছাড়া 
গাছের সব রস এঁ ডাল টেনে নেয়। এ ডালকে 
Water spront ব| নিম্ষলা ডাল বলে। 
ডাল দেখ! গেলে সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলা দরকার । 

এই লেবু গাছে রোগ ও পোকার উপদ্রব খুব 
বেশী। অবশ্য বাগান যদি পরিষ্কার রাখা যায় ও 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা গোড়া থেকেই নেওয়! যায় 


তাহলে নিশ্চয়ই এদের দমন করা সম্ভব হবে। 


ঞঁ- 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৬ 


মনে রাখ! দরকার পরিষ্কার বাগানে রোগ পোকার 
আক্রমণ খুব কম হয়। আর হলেও দমন 
করা সহজ । 

লেবু গাছের রোগের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ- 
ভাবে ক্ষতিকর। এই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যবস্থ! করতে না পারলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে হবে। সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ হলো 
03010100515 ব| আঠা পড়া রোগ । এই রোগ 
লাগ! গাছের প্রধান কাণ্ডের ছাল ফেটে যায় ও 
সেখান থেকে আঠা বের হয়। গাছ দুর্বল হয়ে 
পড়ে। ও কিছু দিনের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। 
এই রোগের সংক্রমণ ক্ষমত! খুব বেশী। তাই 
এ রোগ দেখ! গেলেই সঙ্গে সঙ্গে গোড়া সমেত 
গাছ তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে অন্ত 
গাছে এই রোগ সংক্রমণ হতে পারবেনা । 

এ রোগ হলে সাধারণতঃ সেই গাছ বাঁচান 
খুব শক্ত । আক্রমণের প্রথমেই জানতে পারলে, 
রোগ লাগা অংশ ছাল সমেত খুব ধারাল ছুরি 
দিয়ে চেছে ফেলে সেই জায়গায় সেই পরিমাণ 
চুন ও তুতের মিশ্রণ লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে। 
এ মিশ্রণ জলে গুলে আঠার মত করে 
নিতে হবে। 

এর পরেই হোল (04016 বা ঘ। লেবু 
গাছের কচি ডাল পাতা ও ফলে এই রোগ দেখা! 
যায়। আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠে ঘায়ের ছালের 
মত উচু হয়ে থাকে । ছালের উচু জায়গার রঙ 
ধূসর বা মাটির মত। এই রোগ গাছকে দুর্বল 
করে দেয় ও আক্রান্ত ফলের দাম পাওয়া যায় না। 

তামাঘটিত গাছের রোগের ওষুধ ছিটিয়ে ভাল 


বসুন্ধরা! £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


ফল পাওয়া গেছে। অবশ্য আক্রাস্ত ডাল; 
পাতা ও ফল ০১4৮ 
কমে যায়। 

আর এক রকম রোগ দেখা যায় যাতে, 
গাছের আগার ডালগুলে৷ শুকিয়ে যায়। এ 
রোগও গাছের খুব ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের 
ডাল কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, আর গাছে 
তামাঘটিত গাছের ওষুধ ছিটাতে হবে। 

লেবুগাছে পোকার আক্রমণও খুব হয়। 
কত রকমের যে পোকা লাগে তার ইয়ত্তা নেই। 
খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, এরকম 


পোকা থেকে বড় বড় শু য়ো পোকা পর্যস্ত-হরেক্‌ - 
রকমের পোকা এ গাছকে আক্রমণ করে। 


কোন পোকা গাছের পাতার বা! ডালের রস চুষে 
খায় কোন পোকা বা গাছের পাতাই খেয়ে 
ফেলে। এইসব পোকার আক্রমণ থেকে 
গাছকে বাঁচাতে গেলে কীটত্ব ওষুধ ব্যবহার করা 
প্রয়োজন হয়। 

আজকাল বাজারে অনেক রকম ভাল ভাল 
কীটত্ব ওষুধ বেরিয়েছে। এগুলো ঠিকমত 
ব্যবহার করলে সুফল পাওয়| যায়। তবে ওষুধ 
নির্বাচনের সময় দেখে নিতে হবে যে সেই ওষুধ 
: যেন মানুষের পক্ষে বিষ না হয়। 

তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে 
রোগ ও পোকার আক্রমণ হলে ওষুধ প্রয়োগ করা 
অপেক্ষা প্রতি মাসেই একবার বা দুইবার প্রতি- 
ষেধক হিসাবে রোগ ও পোকার ওষুধ ছিটান বেশী 


১৪ 


কার্ষকরী। তখন আর এ রোগপোকার 
আক্রমণ থাকবে না । 


A 


মোসাস্কির চাষ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রায় সব 


বিষয়েই আলোচন! করা হল। তবে বিশেষ 
বিশেষ ব্যবস্থাগুলো আর একবার জানিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। 

সেচ ও নিকাশের অবশ্যই ভাল ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। কারণ সেচের অভাব হলে আশানুরূপ 
ফল কিছুতেই পাওয়! যাবে না । 

সার প্রয়োগে কার্পণ্য করলে চলবে না। 


ভাল ফসল পেতে হলে উপযুক্ত সার অবশ্যই 


প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে নাইট্রোজেন 


ঘটিত সার। Trace element-এর জন্য বছরে ড় 


একবার 98160) প্রয়োগ করা ভাল। রোগ 
ও পোকার আক্রমণ থেকে গাছ বাঁচাতে হবে। 
এরজন্য প্রতি মাসে অস্তত ২-১ বার প্রতিষেধক 
ওষুধ ছিটাতে হবে। 

বাগান সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। 
কোন সময়ই আগাছা জন্মাতে দিলে চলবে ন| ৷ 
এরজন্য বর্ধার আগে ও পরে দ্র বার চাষ 
দেওয়া দরকার । 

ঠিকমত চাষ করতে পারলে পূর্ণ বয়স্ক গাছ 
থেকে বছরে ৪০০-৫০০ ফল অবশ্য পাওয়া যাবে। 
ভাল ফলন হলে ১০০০ এর উপর ফল পাওয়াও 


আশ্চর্য নয়। 


(বেতারের সোঁজন্তে ). 
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__দ্বৃছর দশেকের মধ্যেই আপনি তাহলে 
লাখপতি হচ্ছেন।* ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গ মানুষটিকে 
এ কথা বলতেই তিনি স্মিত হাস্য করলেন। 

আমি ফুটপাতের গনৎকার নই। হাত 
দেখে ভরিষ্যৎ বলতে জানি না। কপাল বা মুখ 
দেখে লটারীতে লক্ষ টাক! পাবার গণন! বিদ্যা 
আমার আয়ত্বের বাইরে । আমি শুধু মনে মনে 
হিসাব কষছিলাম। সাধারণ অঙ্ক। বছরে দশ 
হাজার হলে এক লাখ হতে দশ বছরই লাগে। 

অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে এই মানুষটি 
একদিন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর বেশি পড়তে 
পারেননি অর্থাভাবে । অভাবের তাড়নায় চাষের 
জমি বিক্রি করতে শুরু করেছিলেন ৷ উত্তরাধি- 


কার স্থত্রে পাওয়া ৩০ বিঘ! জমি কমতে কমতে 


২০ বিঘাতে এসে দীড়ায়। 


সরোজ কুমার আদিত্য 


bd 


অবশেষে ১৯৫৮ সুমু্ঠসেই জমিকেই একমাত্র 
অবলম্বন করে নামলের্জন্টীঁষে। এই চাষই তার 
মুখে হাসি এনে দিল। সিউড়ী ক্নং ব্লকের 
বিচডি,ও,র ঘরে কয়েকজন প্রগতিশীলপ চাঁধীর ছবি 
টাঙ্গানো আছে। এই ব্লকের ভুরকুনা গ্রামের 
প্রীবৈদ্ভনাথ দের ছবিটি নিঃসন্দেহে সেগুলির মধ্যে 
উজ্জলতম। উন্নত প্রথায় চাষই তাঁর ছবিটিকে 
বিডিঃও/র কক্ষে হাজির করিয়েছে । : 

চাষতো কত চাষীই করে ! কিন্তু এমন চোখে 
লাগার মত চাষ খুব বেশি লোক জানে না। 
পারেও ন|। পারলে দেশের চেহারাটাই বদলে 
যেত। সম্প্রতি তিনি একরে ৮৬ মণ ১* সের 
ধান ফলিয়েছেন। চাষ নিয়ে ধার! চিন্তা করেন 
তারাই বুঝবেন এমনি ফসল ফলতে থাকলে দেশে 
খাতের চিত্রটি কত উজ্বল হতো! ! 


বসুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সং 


শ্রীদে যেমন উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করেন 
সেই সঙ্গে অগ্য ধানের চাষও কিছু করেন। এ 
বছর, তিনি সুগন্ধি সীতাভোগ ধানের চাষ 
করেছিলেন কিছু । তার ফলন পেয়েছেন একরে 
৪৫ মণ। তাইনান-৩ আর কালিম্পং-১ ধানের 
চাষে গড় ফলন এসেছে একরে ৫২ মণ। আই- 
আর-৮ সবার ওপরে । সর্বোচ্চ ফলন একরে 
৮৬ মণ ১০ সের। 

জিজ্ঞেস করলাম; “চাষে আপনার সাফল্যের 
মূলে কি আছে, বলবেন ?” 

“স্বচ্ছন্দ,” শ্রীদে বললেন, “আমি চাষের 
ব্যাপারে মূলতঃ তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য 
রেখেছি। যথা-_(১) সরকার অনুমোদিত বীজ, 
বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল জাতীয় ধানের বীজ 
ব্যবহার, (২) মোটামুটি সরকার নির্ধারিত 
পরিমাণ মতো সারের ব্যবহার এবং (৩) জমি 
একত্রীকরণ।” 

তৃতীয় কারণটা শুনে প্রশ্ন করেছিলাম, “এটা 
আবার কি, বৈদ্যনাথবাবু ?” 

উনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, 
“বোনের বিয়ে আর নান! কারণে অর্থের অভাবে 
এক কালে জমি বিক্রী করতে হয়েছিল। চাষে 
মন দিয়ে যখন সে জমি পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা! 
এল তখম অনুভব করলাম যে শুধু পুনরুদ্ধার 
করলেই হবে না। প্রত্যক্ষ তদারকির সুবিধার 
জন্য জমিগুলে! পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাক! 
দরকার! তাই, আমার জমির সংলগ্ন অন্যদের 
জমি কিনতে চাইলুম ৷” 

একটু হাসলেন বৈদ্যনাথবাবু। বললেন, 


১২ 


“তবে চাইলাম আর পেলাম-_ব্যাপারট! তত 
সহজ হয়নি। আমার অন্ত জায়গার জমি ২ বিঘা 
৩ বিঘা দিয়ে তবে আমি কাছের ১ বিঘা! জমি 
পেয়েছি। কোনো কোনো! ক্ষেত্রে ২-৩ গুণ শুধু 
জমি না__তার সঙ্গে টাকাও। ক্ষতি স্বীকার 
করেও এখন জমির যেমন অবস্থা! তাতে তদারকির 
চমৎকার সুবিধা । আর উপযুক্ত তদারকি ন! 
হলে ফলন কি ভাল পাওয়া যায়?” 

ভাল ফলন পাচ্ছেন বলে যদি ধরে নেওয়া 
যায় যে চাষের ব্যাপারে সরকারী উপদেশগুলি 
শ্রীদে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন--তবে একটু 
ভুল করা হবে। সরকারী নির্দেশ কখনো কখনো 
সামান্য পরিবর্তন করেন। যেমন জমিতে তিনি 
গোবর সার, সবুজ সার ও রাসয়নিক সার ব্যবহার 
করেন বটে তবে জমিতে যদি অবশিষ্ট সার আছে 
বোঝেন সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থাপত্রে ষেধানে 
৮০ পাউণ্ড একরে নির্দিষ্ট, তিনি সেখানে ৬০ 
পাষ্টগু ব্যবহার করেন। 

ধান লাইন করে লাগান, তবে সর্বক্ষেত্রে 
নিভানি যন্ত্র ব্যবহার করেন না। সরকারী 
বিধিতে যেখানে ৯ ও 8“ ব্যবধানে গাছ রোপণ 
করার কথা সেখানে তিনি ৯ ও ৪ ইঞ্চির সঙ্গে 
৬৩ ৬ ব্যবধানে ধান পুঁতে দেখেছেন কোন 
প্রথায় বেশী ফলন আসে । অর্থাৎ তার পরীক্ষা 
নিরীক্ষার একটা প্রবৃত্তি আছে। আর, পরীক্ষায় 
যার ফল সন্তোষজনক তিনি সেই ব্যবস্থাকেই 
আকড়ে ধরেন। চাষের জন্যে জলের প্রয়োজন 
এ তথ্য সব চাষীরই জানা । সেচের ব্যাপারে 
তাই শ্রীদে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। খরিফ 


Re 


খন্দে যেটুকু ক্যানেলের জল পান, তাতেই কাজ 
চলে যায়। 

বলবি মরস্ুমে ক্যানেলের জল পান না৷ তাই 
মাঠের কয়েকদিকেই পুকুরের ব্যবস্থা রেখেছেন। 
৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ২টে! পাম্প মেশিনও আছে। 
প্রয়োজনমতে! জল পেতে তই তার অস্থবিধ! 
নেই। 

একই জমিতে দ্বিতীয়বার ফসল লাগানো শুরু 
করেন বছর পাচ আগে। তবে গত তিন বছর 
ব্যাপকভাবে চাষ করছেন। ধানের পর মুখ্যতঃ 
গম। সেই সঙ্গে কিছু ছোলা, আলু, পেয়াজ, 
তিল ও নান। সবজি । 

মাঠের ধারে দীড়িয়ে গমের কথ! হচ্ছিল। 
মনোহর গমের শিষগুলে! খাড়৷ হয়ে দাড়িয়ে 
আছে আকাশের দিকে মুখ তুলে। বিস্তীর্ণ মাঠ 
জুড়ে এ যেন গম গাছের বন্যা । এমনি মাঠের 
দিকে তাকালেও আনন্দ । 

ধানের মত শ্রীদে গমেও উচ্চ ফলনশীল 
জাতীয় বীজ ব্যবহার করেছেন। সরকার 
নির্দেশিত সারের পরিমাণের চেয়ে সামান্য কিছু 
কম সার ব্যবহার কল্ছ্েছন এবং একবার কীট- 
নাশক ওষুধ ছড়িয়েছেন। গত বছর এমনি 
ব্যবস্থায় একরে আট কুইন্টাল হারে গম তুলেছেন 
ঘরে। এবার আর একটু বেশী পাবেন বলেই 
আশা । 

গমের ক্ষেতে লাইন নেই দেখে প্রশ্ন করলাম, 


_ *লাইনে লাগান নি কেন 1” 


“খরচ কমানোর জন্য,” শ্রীদে বললেন, 
“অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে দুটো পথ 


বন্ুদ্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৬ 


নিয়েছি। যথা (১) ছিটিয়ে বীজ বোনা এবং 
(২) বিভিন্ন মাঠে বিভিন্ন দিনে বীজ বোনা । 
তাতে লাভট! হবে যে আমার নির্দিষ্ট শ্রমিক 
পরপর ফসল কাটতে পারবে স্বচ্ছন্দে, কেননা 
বিভিন্ন দিনে বীজ বোনার ফলে শস্য পাকবে 
বিভিন্ন দিনে। শ্রমিক সমস্যা চাষে একটা মস্ত 
সমস্যা ৷” 

আচ্ছা; এবার এদিকে সোরগোল শুনে- 
ছিলাম যে গাছ ৫-৬ ইঞ্চি হতে ন| হতেই 
গাছে শিষ গজাচ্ছে। চাষীদের মধ্যে বেশ আতঙ্ক 
যেন লক্ষ্য করেছিলাম । ব্যাপারটা কি ?” 

দে মশাই হাসলেন, বললেন, “শীতের 
কীতি আর কি ! মাঝে একটু শীত কমে যাওয়াতেই 
এই গোলমাল। কিন্তু তারপর একটু ঠাণ্ডা 
পড়তেই গাছ গোছা নিয়েছে।” 

বললাম,“যদি আবার শীত ন! পড়ত ? 

“তাহলে বেজায় ক্ষতি হত।» 

কথায় কথায় জানা গেল যে প্রথম যখন 
শ্রীদে চাষের কাজে নামেন তখন খরচের সমান 
লাভ পেতে গা ঘেমে ষেত। এখন খরচ বাদ 
দিয়ে নীট লাভ কমসে কম ২০০ ভাগতো বটেই। 

অনাবশ্যক আল দূর করে মাঠকে নির্দিষ্ট 
আকারে নিয়ে আসা এবং যন্ত্র দিয়ে চাষ করার 
পরিকল্পনা বৈগ্ভনাথবাবুর  রয়েছে। শস্য 
ফলানোর সঙ্গে মাছের চাষ ও হাস-মুরগীর 
পালনও আরও ব্যাপক করতে চান। তা হলেই 
তার মুখের হাসি উজ্জল হতে উজ্জ্লতর হবে। 

সরকারী নির্দেশগুলো৷ মোটামুটি পালন করে 
আর নিজে চাষ তদারক করে তুরকুন! গ্রামের 


১৩ 


বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


গ্রীবৈ্নাথ দে আজ যে ভাবে প্রগতির পথে অসংকোচে সকলকে বলতে পারছি--যে কেউ 
এগিয়ে যাচ্ছেন__তা! অন্ত চাষীর পক্ষে লক্ষ্য করা এসে গোটা অঞ্চলটা দেখে যান। মাত্র দশ 
ও অন্গুসরণ করা অসম্ভব কিছু নয়। বছর আগের অবস্থা বিচার করে বলুন-_ভুরকুনা 

বস্তুতঃ অনেকেই তাই করছেন। ভুরকুনার অঞ্চলে ফসলের ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে কি না ?” 
গ্রামসেবক শ্রীযামিনী মোহন সিংহ মশাই এসেছে। আশা করব--এর রেশ ছড়িয়ে 
বললেন;“বৈগ্ভনাথবাবু আমার কাজকে অনেকটা পড়ৰে গ্রামে গ্রামে, অঞ্চলে অঞ্চলে । প্রতিটি 
সহজ করে দিয়েছেন। বহু চাষী বৈষ্ঠনাথবাবুর চাষীই হাসতে হাসতে বলবে-_আমি বৈদ্যনাথ- 
ফসল দেখে উৎসাহিত হয়েছেন। আর তাই বাবুর চেয়ে কম কিছু নই। 
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টাটা-এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে $ 


ৱেলচ £ চৌকো মাথা, গোল মাখা, ফারাহ: (লন্ব। ফলা) 
ফায়ারিং (খাটো ফলা) 


ত্যোদাল $ বোম্বাই, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, ঈ্ট ইণ্ডিয়া, এপ্রি, 
সোয়ান নেক, মাইশোর, ট্যাঙ্গড্‌ (মাযুটি) 


শাতজ £ আট-কোন। 


গ্রাইতি £ বাটালি মুখ (চওড়া) ও সরু মুখ, ৰাটালি মূখ 
(সরু) এবং সরু যুখ, হুদিকে সরু সুখ 


ভীটান্র £ সরু ও চৌকো মুখ টাটা-এগ্রিকো 
স্াতুড়ী £ হযুখো তারী হাতুড়ী, পাথর ভাঙ্গ। হাতুড়ী দি টাটা আয়রন জ্যাণ্ড গজ ফোম্পানী লিমিটেডের 
a tia ইরাদ Han এ নেশন বাছিল? ৬ চোঁচা লোক, কলিকাতা 


শৃন্ত স্তব | শুভঙ্কর ঘোষ 


দূর সিন্ধুপারে উড়ে যায় ঈগলবকের ঝাঁক 
আমারও বুকের ভেতর স্বপ্নের পাখি ওড়ে, 
পৰত্ৰজে অনেক ঘুরেছি আমি, এই গ্রামবাংলায় 
অনেক ঘুরেছি আমি। ০ 
এই গ্রামবাংলায় খরার শুশ্রয! চেয়েছি প্রতিদিন : S 
এই গ্রামবাংলায় মাটিমাতার জন্যে আমি নিয়ে আসি মৌসুমী হাওয় 
দূরে ভেসে যায় মেঘ"*"ও মেঘ, ও আমার ভালোবাসা আরোগ্য দিয়ে যাও 
-_এই গ্রামবাংলায় মাটিমাতার জন্যে আমি নিয়ে আসি আলো, 
আয়ু, ৃষ্টিজলধারা ৷ 
দূর সিন্ধুপারে উড়ে যায় ঈগলবকের ঝাঁক; আমারও বুকের ভেতর 
বক 11৩ 


মা আমার, মাটিমাতা, সবুজ প্রান্তরের গল্প শোনাও 
মা আমায়, স্বর্ণ ধানের গল্প শোনাও 
মা আমার, মাটিমাত। প্রাণের উদ্যোগে তুমি নিত্য বিকশিত হও 
মা আমার, হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে দাও ক্ষম! ও আনন্দ 
স্বপ্ন দাও, অন্ন দাও, নবান্ন উৎসব হবে ঘর সারে 
বালাম ধানের গন্ধে সুর্ধতপা হোক ওই ছুটি নিরপম চোখ ! | 
_মা তোমার চোখে বেদন! ও অভিমান কেন? 
আমনের আহল।দে জেগে ওঠে মা । মা, আমার, এ তোমার সন্তান 
আজ শশস্তপূজা করে। 
দূর সিন্ধুপারে উড়ে যায় ঈগলবকের ঝাক। আমারও বুকের ভেতর 
স্বপ্নের পাখি ওড়ে । মা তুমি যৌবন দাও, আনন্দ, আনন্দের মুক্তি দাও 
মুক্তিপ্রাণ। বেদের প্রতিমা, মাগো, মাটিমাতা 
জাগো জাগে! প্রিয়, তোমার সন্তান আজ 
শস্যপূজা। করে । 








আলু ও সজীর ধঙ্গা 
ও অন্যান্য রোগ ঠেকান 


ছিআ্যালকালি জ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


এসি পি আই সল্স্‌ অফিস 8 

5 ১৮ স্ট্যাও ঝোড, কলিফাতা-১ ভু ক্রিসেন্ট হাউস, উইটেট রোড, বোদ্বাট-১ 
1", নেতাজী সৃভাষ চ্জ বয় কোড, মাত্রান্-১ ভর ছামিপ্টন হাউস, কনট মেস, নয়াদিল্পী-১ 
‘জাইরাইড' এ সি সি আই-এর “জাইয়াম’ ্মলেশনের রেজিষ্টীকৃত ট্রেডমার্ক । 








166 dps 


করবৈন 


SE) শা 
822 আর 


জীপানী কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেন যে ধানের 
ভাল ফলন ( এমন কি শতকর! প্রায় পঞ্চাশ ভাগ 
ফলন) নির্ভর করে, তার সবল-সতেজ-মুস্থ চারার 
ওপর। এজন্য সে দেশে বীজতলা তৈরীর উপর 


একমাপের চারা পাওয়া যায়। এর জন্য বিভিন্ন 
ধরণের উন্নত বীজতলা তৈরী কর! হয় যেমন, 
ক) ভীজে বীজতলা, খ) শুকনে। বীজতলা এবং 
গ) আধ! ভিজে বীজতলা! প্রভৃতি । 


বিশেষ যত্ব নেওয়। হয়ঃ যাতে, সুস্থ-সবল ও 


এই রকমের বীজতলার প্রকার ভেদ নীচে দেওয়। হ’ল,_ 


(ক) ভীজে বীজতলা 
(১) প্রথমে মাঠে চাষ দিয়ে, 
তারপর কাদা করে চাষ দিতে 
হবে এবং বীজতলা তৈরী 
করতে হবে। বীজ বোনার 
পর; তার ওপর চাপ দিয়ে 
বীজগুলি মাটিতে ঢুকিয়ে 
দেওয়ার পর সেচ দিতে হবে। 


(২) এই ক্ষেত্রে জল বীজতলার 
২-৩ সেঃমি, ওপরে দীড়িয়ে 
থাকতে দেওয়া! হয়। 

(৩) সব সময় জলে ভ্তি 
থাকার দরুণ বীজতলায় 
বাতাস চলাচল ভাল হয়না । 


বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, বর্ধমান। 


(খ) শুকনে। বীজতলা! (গ) আধা ভীজে বীজতল! 
(১) সামান্ত ভিজে অবস্থায় জমি (১) শুকনো বীজতলার মত বীজ- 
চাষ করে, বীজতল! তৈরী করে, তল! করে; বীজ বোনার পর; 
বীজ বুনে, ঝুরোমাটি দিয়ে বীজ ধীরে ধীরে বীজতলার চার পাশে 
ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। তার- যে নালা আছে তার মধ্যে 
পর ঝাঁঝরী দিয়ে বীজতলার সেচের জল ঢুকিয়ে নালাগুলি 
ওপর জল এমনভাবে ছিটিয়ে ভর্তি করে রাখতে হবে। তবে 
দিতে হবে, যাতে জল ন! দাড়ায়, জল বীজতলার ওপরে দীড়াবে 
শুধু মাটি ভিজে থাকে । না। 


(২) মধ্যে মধ্যে ঝিরঝিরে জল (২) এই ক্ষেত্রে বীজতলার চার 
বীজতলার ওপরে ছিটিয়ে তার দিকের নালাগুলি সব সময় 
মাটি শুধু ভিজে রাখতে হবে। জলে ভর্ত্তি থাকবে। 


(৩) এক্ষেত্রে বীজতলায় বাতাস (৩) এ ক্ষেত্রেণ বাতাস চলাচল 
চলাচল ভালভাবে হয়। ভালভাবে হয়। 


১৯ 


বনুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


অবশ্য কি ধরণের বীজতল! তৈরী কর! হবে 
তা” নির্ভর করে বৃষ্টির পরিমাণ; উত্তাপ এবং 
আবহাওয়ার ওপর । তবে ওদেশে ভিজ বীজ- 
তলার প্রচলনই বেশী। 

এই প্রবন্ধে বিশেষ করে ভিজে বীজতলা, 
কিভাবে করা যেতে পারে। সে বিষয়েই 
আলোচনা করা হলে! । 

প্রথমে জমিতে সামান্য ভিজে অবস্থায় লাঙ্গল 
দিয়ে জমিতে জল ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর 
কাদায় লাঙ্গল চালিয়ে মাটিকে নরম করে নিতে 
হবে। তারপর কোদালের সাহায্যে বীজতলা! 
তৈরী করতে হবে। প্রতিটি বীজতলা ১'২৫ 
মিটার চওড়া ও স্থবিধা মত লম্বা! করতে হবে। 
প্রতিটি বীজতলার চারপাশে ৩০ সেঃমিঃ চওড়া ও 
১৩ সেঃমি, গভীর নালা রাখতে হবে। এই 
নালার মাটি বীজতলার ওপর ছড়িয়ে বীজতলাটি 
উচু করে নিতে হবে। এখন প্রয়োজনীয় সার 
যেমন,--২০ কেজি আবর্জনা বা পচ! গোবর সার, 
২৫০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট, ৩০০ গ্রাম 
সুপার ফসফেট ও ১০০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ 
সার প্রতি ১০ বর্গ মিটার বীজতলায় ছড়িয়ে 
ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। পরে 
চারাগাছের বাড়ের উপর নজর রেখে, দরকার 
হলে আরও ২৫০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট 
এ পরিমাণ বীজতলায় ছড়িয়ে দেওয়া যেতে 
পারে। 

এরপর বীজতলার ওপরের ভাগ ভালভাবে 


সমান করে নিতে হবে। পরে হাত দিয়েবা 


একটি মস্থণ কাঠের পাটাতনের সাহায্যে 


বীজতলার ওপরভাগ মস্থণ করে নিতে হবে। 
এই অবস্থায় বীজতলাটি রেখে দিতে হবে। যখন 
এর ওপরের ভাগটি একটু শুকোবে তখন 
প্রয়োজনীয় বাজ এর ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। 

ঠিকমত বীজতলার ওপর অংশ শুকিয়েছে 
কিনা তা? নীচের পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে 
বেঝা যাবে 

১) প্রথমে হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়ে আস্তে 
আস্তে বীজতলার ওপরে চাপ দিন; যদি দেখ! 
যায় আঙ্গুলের রেখাগুলি বীজতলার ওপরে 
পরিষ্কারভাবে বসেছে তা’হলে বুঝতে হবে বীজ 
ফেলার উপযুক্ত সময় হয়েছে। যদি আঙ্গুলে 
কাদা লেগে যায় তবে বুঝতে হবে - মাটি 
নরম আছে। 

২) এক বা দেড়মিটার ওপর থেকে বীজ 
ফেললে যদি বীজগুলি বীজতলার ওপরে লাফিয়ে 
ছড়িয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে বীজতলার ওপর 
শক্ত হয়ে গেছে। 

স্থতরাং মাটির উপযুক্ত অবস্থা পরীক্ষা করে 
তবে বীজ বুনতে হবে। 





একর প্রতি বীজের হার ১৮ থেকে ২০ 
কেজি। এই বীজ পারাঘটিত ওষুধে শোধন করে, 
প্রতিটি বীজতলার জন্য বীজ ভাগ করে নিতে 
হবে। সাধারণতঃ প্রতিটি বীজতলার আয়তন 
৪০০ বর্গমিটার হয়; এক একর জমির চার! 
তৈরীর জন্য এরকম ৩০ থেকে ৩২টি বীজতলা'র 
প্রয়োজন হয়। এ বীজগুলি প্রতিটি বীজতলায় 
সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে ৯ থেকে ১০ 
বর্গ সে্টিমিটারের ভিতর ছুটির বেশী বীজ ন 
পড়ে। 

বীজ বোনার পর বীজতলার ওপর দিয়ে 
একটি তারের জালের রোলার চালিয়ে বীজগুলিকে 
সহজেই মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই 
তারের জালের রোলারের পরিমাপ; ৪৫ সেঃমি? 
লম্বা; ১০ সেঃমি, ব্যাসযুক্ত কাঠের ফ্রেমের ওপর 
২২১২২ মিলিমিটার ছিত্রযুক্ত তারের জাল 
জড়ানো থাকে ; এই রোলারটিতে ১ মিটার লম্বা 
একটি হাতল লাগানো থাকে চালানোর 
সুবিধার জন্য । 

এছাড়া একটি প্লাষ্টিকের থালা বীজতলার 
ওপর আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে ঘষলে বীজগুলি 
মাটির মধ্যে ঢুকে যাবে । 

এরপর  বীজতলার ওপর লম্বালম্বি ও 
আড়াআড়িভাবে লাল ও সাদ! প্লার্িকের পাতলা 
ফিতে ঝুলিয়ে দিতে হবে যাতে বীজতলা 
বীজগুলি পাখীতে ন! নষ্ট করতে পারে। 

এরপরেই নাল! দিয়ে সেচের জল ঢুকিয়ে 
দিতে হবে ও বীজতলার ওপরেও জল প্রায় 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৬ 


১ থেকে ২ স্চেমি, উঁচু হয়ে দীড়িয়ে থাকবে । 
তারপর বীজগুলির অঙ্কুর বের হবার পর যখন 
একটু পাত! ছেড়ে উঠে দাড়াবে, তখন বীজতল! 
থেকে জল আস্তে আস্তে বের করে দিতে হবে। 
সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত গরম; মেঘলা ও ঝড় 
ছাড়া দিনেই বীজতলার জল বের করে দেওয়া 
ভাল। তাতে এই ছোট্ট চারাগুলি সোজাসুজি 
বাতাসের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা সংযোগ রাখতে 
পারে, তাতে চারাগুলির পক্ষে খুব ভাল হয়। 
অবশ্য এই আবহাওয়ায় মধ্যে মধ্যেই জল 
বের করে এঁ ছোট্ট চারাগুলিকে বাইরের 
বাতাসের সঙ্গে সংযোগ রাখার সময়, আস্তে 
আস্তে বাড়িয়ে সহনশীল করে নিতে হবে । - এতে 
চারাগুলি সতেজ ও সবল হবে এবং শিকড়গুলিও 
সতেজ হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে । এই 
জল নিষ্কাশনের পর আবার বীজতলায় জল 
ঢুকিয়ে বীজতলার ওপরে প্রায় ১ সেঃমি, উচু 
করে জল দাড় করিয়ে দিতে হবে। অবশ্য 
যেদিন খুব ঠাণ্ডা থাকবে বা কুয়াশার প্রকোপ 
বেশী থাকবে (সাধারণতঃ রাত্রে), সেদিন 
বীজতলার ওপর জল থাকা বিশেষ দরকার । 
চারাগুলির বয়স যখন ২০ থেকে ২৫ দিন 
হবে তখন ৫০ সিসি, এনড্রিন ২০% বা ১০০ 
গ্রাম বি-এইচ-সি ৫০% জলে দ্রবীভূত পাউডার 
এবং ৫০ গ্রাম ক্যাপটান, ২৫ লিটার জলে গুলে 
এঁ ৩০টি বীজতলায় ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে । 
এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে 
চারাগাছগুলি রক্ষা পাবে। 


সি শশী শীল 


২১ 


জানেন কি, গার আপনার ফঙ্গলের 
সবনাশ কুরে পারে? 
ন সাভবেরী 


2 টেস্ট কিট্‌”-এর সাহায্যে 
এই ক্ষতি রোধ করুন| 


মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
১০০ বার পরীক্ষা! করে দেখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 

করা যায় শিখুন। এক ঘণ্টায় এবং মাত্র 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 

পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় । 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ । এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন-_আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 
পারবেন-_ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে উপযুক্ত । 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 
এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 
ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার ॥ এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


সাভবেরী সয়ে টেষ্ট কিট, 
. *কিষাণ” এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায়। 
বিগারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন £ 


নরসিংহদাস আগরওয়াল! এ্যাণ্ড সন্ধ, (প্রাঃ) লিমিটেড 


৭৭-বি, ব্লক-‘ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ 
ফোন £ ৪৫-৬৬২৭ 
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যার পবন: ঈখনীতি সলনা 


কুনঁষি বিজ্ঞান গতিশীল। সেজন্যই কৃষিগত 
উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন অবশ্যন্তাবী। আজ যে বীজ বা যে 
প্রথ। নেয় হচ্ছে, আগামী দিনে তার আদোঁ 
প্রচলন না থাকতে পারে । অথবা বিবর্তন 
ধারায় তার আরোও উন্নতি হতে পারে। 

যাই হোক, কৃষি শিল্পে এই বিজ্ঞানভিত্তিক 
প্রয়োগের সাথে সাথে চাষের অর্থনীতিক দিকেই 
£ পর্যালোচন। করার প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে 
কম নয়। কোন গ্রামের দিকে তাকালে আমরা 


কৃষিবীদ, বারাসত, ২৪ পরগণা ( উত্তর) 


দেখি, এঁ গ্রামে একই ধরণের জমি ও জলবায়ুর 
প্রভাবে একই ফসলের চাষ হচ্ছে, অথচ গ্রামের 
চাষীদের আধিক অবস্থার তারতম্য রয়েছে। 

এই তারতম্যের মূল কারণ হচ্ছে চাষ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে চাষীর প্রয়োগ ও পরিচালন ক্ষমতার 
ক্ৰটি বিচ্যুতি । এজন্যই সব রকমে পারিপার্শ্বিক 
অবস্থা এক হওয়া সত্বেও চাষীদের 'আঃসু্যয়ের 
মধ্যে বৈষম্য চোখে পড়ে। কেও করেন লাভ, 
কারো হয় ক্ষতি। এখন আমরা এই সমস্যার 
দিকটাই আলোচন! করবে! । 


বস্তুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


এই সমস্তার দিকট! চিন্তা করেই পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ১৯৬২ সালে সমাজতন্ব-অর্থনীতি ও 
মূল্যায়ণ সংস্থা ( Socio-Economic & 
Evaluation Branch ) গঠল করেন। এই 
সংস্থার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল নান! সমীক্ষার 
মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা আর তা 
দিয়ে চাষীর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি লক্ষ্য 
রেখে কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করা । সেদিক থেকে 
এই সংস্থার একটি বিশেষ কাজ হল চাষী কি ভাবে 
তার খামার পরিচালন! করলে নিয়োজিত মূল- 
ধনের ওপর সবচেয়ে বেশি আয় করতে পারেন; 
তা ঠিক করা। 
_ এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক: পর্যায়ে 
পাঁচটি জেলায় কার্যস্থচী নিয়েছেন। এই পাঁচটি 
জেলা হল, ২৪ পরগণ! ( উত্তর ), নদীয়া, হুগলী, 
বর্ধমান ও বীরভূম। প্রতিটি জেলায় ৬টি করে 
গ্রাম ও প্রতিটি গ্রামে নির্বাচিত ৮ জন চাষীর 
প্রতি দিনের চাষ সংক্রান্ত কার্ধক্রম পর্যালোচনা 
করার জন্য একজন করে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ 
কর! হয়েছে। যিনি সাধারণতঃ এ নির্দিষ্ট গ্রামেই 
বাস করেন। এইভাবে প্রতিটি জেলায় মোট 
৪৮ জন চাষীর কাছ থেকে তার খামার পরিচালন! 
ব্যাপারে দৈনন্দিন ব্যয় ও সেই সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
এ সরকারী কর্মচারী প্রতিদিন ছু'বার ( সকাল 
ও বিকাল ) এঁ ৮ জন চাষী যখন তাদের নিজের 


নিজের জমিতে চাষাবাদের কাজ করেন তখন 


তাদের সাথে যোগাযোগ করে চাষীর পরিবারের 
ক'জন দিন মজুর নিয়োগ করা হয়েছে, কত বীজ, 


২৪ 


চাষের বাবসায়েও তেমন। 


কত সার, কত তার দাম, কত ফসল বিক্রি কর 
হয়েছে, কত তার দাম, টু খবর সংগ্রহ 
করেন। 

এভাবে রিল তের কাজ। 
তাই এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, সরকারের 
এঁ সংস্থা যে তথ্য সংগ্রহ করেন ও পরিবেশন 
করেন ত অত্যন্ত নির্ভরশীল। 

এখন আলোচনা করা হচ্ছে, কি ভাবে এই 
সংগৃহীত তথ্য থেকে চাষী নিজের খামার পরি-, 
চালনা সুষ্ঠভাবে করে আরও বেশি আয় করতে 
পারেন। গোড়াতেই বল! প্রয়োজন “খামায় 
পরিচালন।”-_ইংরাজীতে যাকে বল! হয়, ‘farm 
management’ বলতে কি বোঝায়। চাষী, তার 
পরিবারের কর্মক্ষম লোকজন, চাষের বলদ ও কিছু 
জমি- এসব মিলে চাষীর খামার বা জোত। 
এই খামারে কত মূলধন, কি ভাবে; কোন সময়ে 
বিনিয়োগ করলে তিনি সব চাইতে বেশি পরিমাণে 
আয় করতে পারবেন-_এর সুব্যবস্থা! ও ব্যবহার 
করাকে “খামার পরিচালনা” বলা হয়। অর্থাৎ 
চাষী প্রতি এক টাক! খরচ করে যদি এক টাকার 
কম আয় করেন তবে তার ক্ষতি হচ্ছে, যদি এক 
টাকা খরচ করে তিনি ১:৫০ টাকা পান তবে 
বেশ লাভ হচ্ছে, আর যদি ছু টাক! ব! তারচেয়ে 
বেশি পান তবে তাকে দক্ষ খামার পরিচালক বা 
দক্ষ চাষী বল! হয়! এটাই হচ্ছে খামার 
পরিচালনার মূল কথা । 

কৃষিকাজ নিশ্চয়ই অন্যান্য ব্যবসায়ের মতা 
অন্ান্য ব্যবসায় যেমন লাভ ক্ষতির আশঙ্কা আছে 
চাষীর জমির ১ 


-২উৎপাঁদিকা শক্তি কেমন, কোন জাতের শস্য 
কখন চাষ করলে, কত সার কোন সময়ে দিলে, 
কঁত জল শস্তের কোন অবস্থাতে দিলে সবচেয়ে 
বেশি ফসল পাওয়৷ যাবে তা চাষীকে প্রাপ্তব্য 
নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর নির্ভর করে এবং জলবায়ু, 
বাজারের চাহিদা ইত্যাদির ওপর হিসাব রেখে 
স্থির করতে হয়। 

 ধরুণ চাষী আলু চায করবেন, কিন্তু আলু 

_ চাষ করার আগে তাকে ভাবতে হবে যে তার 

, জমি উপযুক্ত কিনা, জলের ও সারের নিশ্চিত 

"ব্যবস্থা আছে কিনা, আলু চাষ করে যে পরিমাণ 
ফসল পাওয়। যাবে তাতে তার লাভ হবে কিন! 

। এমন অনেক চাষী দেখা যায় যিনি 
নিজের খামারের উৎপাদিত আলু খাবেন মনে 
করে আলুর চাষ নুর করলেন, ( নিজের খামারের 
ফসল ভোগ করতে চাষী সাধারণতঃ একটু আত্ম- 
প্রসাদ অনুভব করেন )) যখন ফসল তোল! হল 

« তখন দেখা গেল ১ কেজি আলু উৎপন্ন করতে 

তার যা! খরচ পড়েছে তার অর্ধেক দামে বাজার 

থেকে ১ কেজি আলু কিনে তিনি আনন্দে ব্যবহার 
করতে পাঁরতেন। 

আবার মনে করুণ, চাষীর একটি অগভীর 
নলকুল আছে। রবি খন্দে তিনি এ নলকৃপের 
জল দিয়ে বোরো ধানের চাষ কিংবা! গমের চাষ 

, করবেন এই সমস্তা তার সামনে রয়েছে। যদি 

ধু নলকৃপের জল থেকে এক একর বোরো! ধানের 

জমিতে জল দেওয়! সম্ভব হয়ঃ তবে এঁ পরিমাণ 
জল দিয়ে তিনি অন্ততঃ তিন একর জমিতে গমের 

এ চাষ করতে পারেন। ধান ও গমের চাষে মূলধন 


বনুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৬ 
বিনিয়োগের অর্থাৎ ধান ও গমের একর প্রতি . 
ফলন ও উভয়ের বাজার দর ইত্যাদি বিবেচনা করে 
তাকে ঠিক করতে হবে তিনি কিসের চাষ 
করবেন। উদাহরণস্বরূপ এ ধরণের আরোও 
অনেক সমস্যার কথ! বল! যেতে পারে; যেগুলির 
অর্থনীতিক দিক বিবেচনা করে চাষ বাস করা 
“খামার পরিচালনার” আওতায় পড়ে। 
এগুলি ভিন্ন আরোও দিক আছে--য! 
পারদর্শী খামার পরিচালনার কাজ বলে ধর! হয়। 
আগেই বল! হয়েছে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম, সার 
ও জল সরবরাহ, ভাল বীজ, উপযুক্ত সময়ে 
রোপণ, পরিচর্যা ইত্যাদির সম্মিলিত ব্যবহারে 
অধিক ফসল লাভ সম্ভব । এই সমস্ত উপাঁদান- 
গুলিকে টাকার অঙ্কে হিসাব করলে একট! মোট 
খরচের হিসাব পাওয়া যায়। কৃষিকাজে এই 
খরচের মোট অঙ্ককে বিভিন্ন খাতে সাজালে 
খরচের তালিকা এই রকম দ্ীড়ায়। যেমন, 
(১) শ্রম ও তারজন্য মজুরী, (২) বলদের শ্রমের 
মজুরী, (৩) বীজের দাম, (৪) সেচের খরচ, (৫) 
সারের দাম, (৬) যন্ত্রপাতি সং, খরচ, (৭) 
কীটস্ব ও রোগের প্রতিষেধক ও অন্যান্য জিনিসের 
দ্রাম (৮) জমির খাজান! ইত্যাদি। এই খরচের 
তালিকার কোন কোনটির স্বাভাবিক অবস্থায় খরচ 
বেশি হলে চাষীর মোট আয়ব্যয়ের হিসাবে তার- 
তম্য দেখা যাবে । শ্রম বাবদ খরচই মোট খরচের 
প্রায় ৭০-৮০ ভাগ সুতরাং এই খাতে ব্যয়ের ওপর 
যদি চাষীর তীক্ষ বিবেচন৷ প্রস্থৃত দৃষ্টি থাকে তবে 
চাষের কাজের মোট খরচের ওপর তার বড় রকমের 
নিয়ন্ত্রণ থাকবে। 
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বন্ুদ্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


১৯৬২-৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যস্ত 
২৪ পরগণা ( উত্তর ) জেলায় আউস ধান, আমন 
ধান ও পাট ইত্যাদির একর প্রতি ‘জন’ নিয়োগের 


বিচার করে পরের বছরের কার্ষসূটী ঠিক করতে 
পারবেন। এটাও লক্ষ্য করে দেখতে পারবেন _ 


হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এরুই 
ফসলের জন্য বিভিন্ন চাষী বিভিন্ন হারে “জনের? 
নিয়োগ করেছেন। এই বিভিন্নতার কারণ (১) 
বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন জলবায়ু ও আবহাওয়া (২) 
উপযুক্ত সময়ে শ্রম নিয়োগ করতে না পারা, 
(৩) চাষীর স্ুবিবেচনা প্রয়োগের তারতম্য । 
এ চার বছরের শ্রম নিয়োগের গড় হিসাব করে 
দেখা গেছে যে আউস ধানের জন্য একর প্রতি 
৭৮ জন, আমন ধানের জন্য একর প্রতি ৬৪ জন, 
পাটের জন্য ১২৯ জন লোক নিয়োগ কর! 
হয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ চার বছরের মধ্যে 
জলবায়ুর দিক থেকে খারাপ, মাঝারি, ভাল এই 
তিন রকমের জলবায়ু ছিল। সুতরাং চাষী যদি 
তার চাষের কাজে এ তথ্যের ওপর নজর রেখে 
চলেন তবে স্বভাবতই তিনি তার চাষের ব্যবসায়ে 
ক্রুটি বিচ্যুতি ধরতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় 
সংশোধন করে তার ব্যবসায়ের দিকটার উন্নতি 
করতে পারবেন। 

অতএব কৃষি কাজে নিয়োজিত সকল রকমের 
মূলধন বিনিয়োগ এবং তার থেকে উৎপাদিত 
ফসলের পরিমাণ ও তার মূল্যের হিসার রাখতে 
হবে। তা হলে বছরের শেষে চাষী খতিয়ে 
দেখতে পারবেন তার লাভ-ক্ষতির পরিমাণ। 
নির্ধারিত খরচের তালিকার সঙ্গে তুলনামূলক 


ধার করেছেন। কাজেই পরের বছরের জন্য 
কতটা অর্থের সংস্থান তার করতে হবে তা আগে 
বুঝতে পারবেন। কোন ফসলে কত টাকা, কি 
কি সার ব্যবহার করে কি হারে ফসল পাওয়া 
গেছে, চাষীর পরিবারের লোকজনের সারা বছরে 
কত দিন কাজের সংস্থান ছিল, ইত্যাদি নানা তথ্য 
চাষী জানতে পারবেন। যেগুলির যথোচিত 
ব্যবহার করে তিনি লাভবান হতে পারবেন। 
লাভের পরিমাণ বেশি হলেই উদ্ধ ত অর্থ দিয়ে চাষী 
পরিবারের লোকের উন্নততর শিক্ষা, ভাল চিকিৎসা, _, 
ভাল বাসের জায়গা! প্রভৃতি নান! ধরণের সুখ- 
্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারবেন। অতএব, 
খামার পরিচালনার মূল লক্ষ্য ছুটি £ (১) মূলধন 
ও অন্যান্য উপাদান এবং চাষীর দক্ষতার মধ্যে 
সঙ্গতি রক্ষা! করে চাষের ব্যবসায়ে লাভের হারের 
ক্রমোন্নতিসাধন, আর (২) মোট আয়ের সঙ্গে 
সমতা রেখে পরিবার পরিজনদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যর : 
বিধান করা। অর্থাৎ যথাসম্ভব খরচ কমিয়ে 
একর প্রতি ফসলের উৎপাদন বাড়াতে পারলেই 
চাষীর লাভের পরিমাণ বাড়বে । তাতেই হবে 
চাষ ও চাষীর পারদগিতা। তাতেই দেশ 
দাড়াতে পারবে সুদৃঢ় অর্থ নীতিক কাঠামোর 
খপর। 

(এই কথিক! আকাশবানী কলিকাতা কেন্দ্র 
হইতে 'পরিবতিত আকারে প্রচারিত হয়েছে ।) 
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বৃসস্তের আশীর্বাদ এখন প্রকৃতিতে । পলাশের 
ডালে ডালে বসন্ত সেই আশীর্বাণীর রক্তটিকা! 
এঁকে দ্বিচ্ছে। সবুজ পল্লব আর রঙীন ফুলের 
জলস! এই বসন্তে । আলস্তময় এই বসস্ত বেলায় 
মদনের পঞ্চশরে আহত হবার মধুর অন্তুভব 
যৌবনের এক আশ্চর্য গোঁরব। 

কিন্তু এতে। গেল বসন্তের এক রূপ । তাছাড়! 
আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথওতো৷ প্রশ্ন রেখে 
ছেন, বসন্তে কি শুধু ফোটা ফুলের মেল! ? 


অথবা মোট নাইট্রোজেনের উ অংশ জমিতে 
ভালে! করে মিশিয়ে দেবেন। 

ভুট্টার পরিচর্যা করার সময় এই ফাল্গুন । 
ইংরাজী মাসের হিসেবে ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগ 
থেকে মার্চের প্রথম ভাগ । এই সময় গাছের 
গোড়ায় ভেলী বাঁধার আগে জমিকে আগাছা মুক্ত 
করার জন্যে চাক! নিড়ানি ব্যবহার করতে হবে। 
প্রথমবার সার দিয়ে গাছের গোড়ায় আলগাভাবে 
একটু উচু করে মাটি দিতে হবে। এতে গাছের 


গর্তে na 


আমরাও বলব; ফুলের উৎসব ছাড়াও বসস্তের 
বাংলায় আরো! ফসলের জীবন নানাভাবে নান! 
অবস্থায় ছড়িয়ে আছে । আর কৃষকরাও মদনের 
পঞ্চশরে জর্জরিত হয়ে যৌবনের স্বাদ গ্রহণের 
অলস বসন্ত বেল! খুঁজে ন! ফিরে ঘর্মে শ্রমে 
বাংলার মাটিতে কাজ করছে ফসলের বিচিত্র 
উপহার সাজিয়ে তুলতে । 

ফান্তুনে যে যে শস্তে যা যা করণীয় সে সম্বন্ধে 
এবার কিছু বলছি । 


মাঘে বীজ বুনলে এখন এই ফান্তুনে আপনার 
জমিতে চারা উঠে গেছে। চারার ৬টি পাতা 
হয়ে থাকলে একর প্রতি ১৫ কেজি নাইট্রোজেন 


গোড়া উচু হবে এবং ছুই সারির মাঝখানে নালির 
মতো! হবে। ফলে সেচ ও জলনিকাশের স্মুবিধে 
হবে। গাছও ভালোভাবে মাটি আকড়ে ধরতে 
পারবে। 

হ্যা, ভালে| কথা, উত্তরবঙ্গে কিস্তি এই 
ফান্তুনেই ভুটার বীজ বুনতে হবে। বোনার 
পদ্ধতি মাঘের চাষে বল! হয়েছে। 
গম... 

ফাল্গুনে গমের বয়স প্রায় মাস তিনেক। 
গমের রোগপোক দূর করার জন্যে মাঘের মতো 
ফান্তুনেও শস্যরক্ষার দিকে নজর রাখতে হবে। 
মাঘে আপনি.গমের চারায় একর পিছু ২ কেজি 
কপার অক্সিক্লোরাইড ছিটিয়েছেন ৩৪০ লিটার 
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জলে গুলে। কিন্তু ফান্তনে একর পিছু ১ কেজি 
ডায়াথেন জেড ৩৪০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে 
দেবেন। এতে আপনার শস্ত নিরাপদ থাকবে । 
বোরো! ধান 

মাঘে চার! রোয়ার পর ফাল্গুনে বোরো ধানের 
চারার বয়স (ফরমোজান জাতের বেলায়) ১ 
মাস। এই সময় লাঠিশাল ধানে একর পিছু 
৪৫ কেজি নাইট্রোজেন সার জমিতে দেবেন। 
তাইচুং নেটিভ-১ এর বেলায় চারা রোয়ার দেড় 
মাস বা ৪৭ দিন পরে একর পিছু ১৫ কেজি 
নাইট্রোজেন দিতে হবে। অন্যান্ত ফরমোজান 
জাতীয় ধানে একর পিছু ১২ কেজি নাইট্রোজেন 
দিতে হবে। 

মাঘে ফরমোজান জাতীয় ধানের চার! রোয়া 
হয়ে থাকলে রোয়ার ১৫ দিন পরে আপনি নিশ্চয়ই 
একর পিছু ৫০০ মিঃলি, শতকরা ৩৫ ভাগ শক্তি 
যুক্ত থায়োভান ই-সি বা ২০ ভাগ শক্তির এনড্রিন 
ই-সি ৩*০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়েছেন। শস্ত- 
রক্ষায় এটি প্রথম পর্যায়। 

শস্তরক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে চারা রোয়ার ৩৫ 
দিন পরে অর্থাৎ এই ফাল্গুনে প্রথম পর্যায়ের 
পরিমাণ মতোই থায়োডেন ই-সি বা এনড্রিন ই-সির 
সঙ্গে ১ কেজি ক্যাপটান ব1 ১ কেজি ডাইথেন বা 
লোনাকল ৩০০ লিটার জলে গুলে প্রতি একরে 
ছেটাবেন। 
আখ 

আশ্বিনে যে আখ লাগিয়েছেন ফাল্গুনে তার 
বয়স হোল পাচ মাস। এই বয়সের চারার 


তদারকী দরকার । এ সময় গাছের গোড়ায় মাটি 
উচু করে ভেলী বেঁধে দিন। আর তার আগে 
মোট দেয় আ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়ার 
বাকি অর্ধেকটা দিয়ে দিন। (যখন চারার বয়স 
২ বা ২॥ তখন অর্ধেকট। দেয়! হয়েছিল 1) 


ফাল্গুন মাসেও আখ লাগানো যেতে পারে। : 


আশ্বিন কাতিকে লাগালে ফলন ভালো হয় 
আবার সেচও কম লাগে । যে কোনো কারণে 
লাগানে৷ না হোলে ফাল্তনে লাগানো চলবে। 
লাগানের প্রথা ও পদ্ধতি এবং জমি তৈরির 
প্রাথমিক কাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে ‘আশ্বিনের চাষে’ 
আগেই বলা হয়েছে। 
আম 

আমের মুকুলে ছেয়ে গেছে ফান্তুন। রসাল 
আমের সফল ফসল পেতে হোলে কিন্তু এই 
আমের মুকুলের প্রতি বিশেষ যত্ব নিতে হবে। 
শোষক পোকার আক্রমণ থেকে মুকুলকে রক্ষা 
করতে পারলেই আমর! আমের ভালো ফসল 
পাব। “মাঘের চাষে' এ সম্বন্ধে বল! হলেও এ 
মাসেও আবার বলব। 

এখন আর মুকুল ধর! বাকি নেই বরং অনেক 
ক্ষেত্রেই মুকুল থেকে আমের ছোট ছোট গুটি 
বেরুতে স্থরু করেছে। ঠিক এই সময় ২ কেজি 
ডি-ডি-টি শতকরা! ৫* ভাগ বা ১ কেজি সেভিন 
₹০% ১০০ গ্যালন জলে গুলে (২৫ টিন ) প্রতি 
গাছে ৩-৫ গ্যালন হিসেবে ছিটোতে হবে। 

এই যাসে কুমড়া, করলা, উচ্ছে, বরবটি, বি! 
প্রভৃতি বোনার সময়। 


Ee) 
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টি. 


০ 


চাষীর স্বপ্ন 'ইরি; 

ইরির খবর বাংলাদেশের কয়জন চাষীই 
বা জানেন। বীরভূম, বীকুড়। মেদিনীপুরের 
চাধীভাইর। জানেন! তাদের গোল! ভরতি ফসলের 
পেছনে কি বিরাট কর্মযজ্ঞ গত কয়েক বছর ধরে 
চলছে এই ইরিতে। 

‘রি’ হলে! ম্যানিলা৷ থেকে মাইল চল্লিশ 
দূরে লাস ব! লোস-এ আন্তর্জাতিক সংস্থা 
ইন্টারনেশনাল রাইস রিসার্স ইনষ্টিটিউট । ১৯৬০ 
সালে ইরির জন্ম। কাজ শুরু হয় বাষট্ি সালে। 
উদ্টোক্ত/ ফোর্ড ও রকফেলার, ফাউণ্ডেশন। 
পৃথিবীর শতকর। ষাট ভাগ লোকের খাঁ চাল। 
এরমধ্যে বেশীর ভাগই এশিয়াবাসী। একমাত্র 
জাপান ও তাইওয়ান বাদ দিলে এশিয়ার প্রায় সব 
দেশেই উৎপাদনের হার আজও যথেষ্ট নয়। 
গবেষণা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ধানের উৎপাদন 
বাড়ানোর চেষ্| নিয়েই ইবির প্রতিষ্ঠা । ইতি- 
মধ্যেই আমর! বেশ কয়েকটি উন্নত জাতের ধান 
এই ইরি থেকেই পেয়েছি। যা আমাদের চাষের 
ক্ষেত্রে বিপ্লবের সুচন! করছে ।. 





OF 


কৃষি খণদান পর্যৎ গঠন 

উন্নত চাষ পদ্ধতি অস্ুসারে চাষ করার বড়া 
বাধা টাকা। গরীব কৃষক সাধারণ চাষের খরচ 
যোগাড় করে উঠতে পারে না। উন্নত পদ্ধতিতো! 
অধিক ফলনশীল ধান গমের চাষতে। তারপক্ষে 
আরও কঠিন। কারণ খরচ তাতে আরে বেশী ঈ 
কৃষক যাতে সময়মত এবং অপেক্ষাকৃত কম হারে 
কৃষিখণ পেতে পারেন, তার্জন্য সরকার নানা 
ভাবে চেষ্টা করছেন। এরই একটি পদক্ষেপ 
হলে! কৃষি খণদান পর্যৎ গঠন। 

রিজারভ ব্যাঙ্ক কৃষিখণদান সম্পর্কে সমস্ত 
বিষয় নিয়ে দেখাশোন! করার জন্য একটি প্রচুর 
ক্ষমত। সম্পন্ন কৃষি ধনদান পর্ষং গঠন করেছেন 
পর্ষদের চেয়ারম্যান হবেন রিজারভ ব্যাঙ্কের 
গভর্ণর। এতে আরও তেরোজন সদস্ত থাকবেন 


ব্যক্তি চালিত ধানমাড়াই যন্ত্র 


কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার আগে আমাদের দেশে 
প্রায় ছিলই না। এখন কিছু কিছু কৃষক চাষে 
যন্ত্রের ব্যবহার করছেন। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের 
মধ্যে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার আগের তুলনায় বেড়েছে 
তবে এর ব্যবহার এখনও-তেমন ব্যাপক হয় নি। 

পাঞ্জাব কৃষি উৎপাদনে অন্যান্য রাজ্য থেবে 
অনেক এগিয়ে গেছে। উন্নত জাতের বীজ! 


২৯ 
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তার! যে শুধু চাষ করছে, তা! নয়, চাষের কাজে 
উন্নত ও আধুনিক প্রথাও চালু করেছে। এরই 
একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হলো! শক্তি চালিত ধান মাড়াই 
যন্ত্রের ব্যবহার । এই ধান মাড়াই যন্ত্রটি তৈরি 
করেছেন পাঞ্জাবের কৃষি ইঙ্জিনিয়াররা । ছু বছর 
আগেই তার! প্রায় দশহাজার এই যন্ত্র তৈরী 
করেন এবং এর সবগুলিই বিক্রি হয়ে যায়। এই 
যন্ত্রগুলি তেলের ইঞ্জিন ৰ! সাড়ে পচ হরস্‌ পাওয়া- 
রের ইলেকট্রিক মটর দিয়ে চালানো যায়। 


কৃষি শিক্ষা 


সম্প্রতি বর্ধমান জেলার গোবিন্দপুরে উন্নত 
কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণ 
শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই শিবিরে 
চল্লিশ জনের মত কৃষি-যুবক এক সপ্তাহ ধরে অধিক 
ফলনশীল জাতের শস্য চাষের বিভিন্ন সমস্তা ও 
সেগুলির সমাধান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে 
শিক্ষা নেন। অধিক ফলনশীল ধান বা গমের 
চাষে সাফল্য লাভ করতে হলে এ ধরণের শিক্ষা 
শিবিরের যে কত প্রয়োজন ত! কৃষকরা শিবিরের 
উদ্যোক্তাদের জানিয়ে যান। 

শুধু বর্ধমান জেলাতেই নয়, এই ধরণের 
শিক্ষাশিবির প্রায় প্রতি জেলাতেই কর! হচ্ছে। 


আরও দুধ 

ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের গরু শুধু বেশী 
ছুধই দেয়না! এদের আরও অনেক গুণ আছে। 
এর! নিয়মিত ও তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয়। এরা 
দুধ দেওয়া! বন্ধ করার পর বেশী দিন দুধ না দেওয়া 
অবস্থায় থাকে না। 

ওসব দেশের অবস্থা কিন্তু আগে এরকম, 
ছিলনা । আমাদের দেশের মত সমস্তা ওদেশে 
বহু বছর ধরে চলছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
প্রজনন করে এবং বিশেষ যত্ব ও পরিচর্যায় এসব 
দেশের গোজাতির এত উন্নতি হয়েছে যে একটা 
গাই ওদেশে গড়ে এক বিয়ানে ৪০০০ লিটার ছুধ 
দেয়। চেষ্টা করলে আমরাও শত সঙ্কর গাই তৈরি 
করে এ সব স্থফল পেতে পারি । 

সুখের বিষয় এদেশেও এ বিষয়ে নান! কেন্দ্রে 
পরীক্ষা ও গবেষণ! চলছে। পশ্চিমবঙ্গে হরিণ- 
ঘাটা গোপালন ও গোবরধন ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা ও 


গবেষণা চলছে। যেখানে ৪০০ হরিয়ানা:গাইকে 


১০টি জারসী ষাঁড়ের সাহায্যে গর্ভবতী করান 
হয়েছে। এই শঙ্কর হরিয়ানা-জারসী বকনাগুলি 
২$ বছরেই আবার বাচ্চা দিয়েছে। তার পরের 
পাচ বছরে এগুলি ১৫৮৬ দিন ছুধ দিয়েছে। 
মোট ছুধের পরিমাণ হয়েছিল ১০৩৬৩ কেজি। 


৩০ 


বনুদ্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 

বসুন্ধরা) মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত! গ্রভৃতি। এছাড়া সমাজ-উন্নয়নগ 
পঞ্চায়েৎ। সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে ॥ 
রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে । 
লেখা পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বন্ুন্ধর।, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহামস, রোড, কলিকী তা-৪* 
পারিশ্রমিকের হার £ ০১ 2 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২) সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২ ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবিত| ১৫১ $-কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ । 
বিজ্ঞাপনদাতালের প্রতি £ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়! হয় ন!। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেতে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ £ 

প্রাহুদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা; ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখা! 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-_১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্পৃষ্ঠা_৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠ 
--২৫ প্রতি সংখ্যা ৷ 


জ্টব্য £__এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয় 
আই, ই, এন, এস: দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোটু 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বহুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়! যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো! হয় 
চাদার হার- প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধ্ধিক ৩২ টাকা । টাক! পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, বনুন্ধরা 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়,'৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ | 
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পৃষ্ঠ 
সম্পাদকীয় ্ ১ 


মাটি পরীক্ষা করিয়ে আপনার আয় বাড়ান ৩-৫ 
বনবিহারী চক্রবর্ত্তী 


॥ বসুন্ধরা ॥ 
ফাম্ভুন 


$১৩৭৬ 


রাইয়ের গড় ফলন একরে ৩০ মণ ... 


সম্পাদিকা £ স্থলেখ ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 








রি... ৪ মন্ত্-কিনুন বুনে 
পাস্পিং সেটের জন্ক পাঁচটি জিনিযের দরকার--পাস্প, মোটর, স্টার্টার, স্থইচকিউজ ইউনিট আছে 
লি ক ভা কাৰ শে 


কানেকশনের 
হ’লে এই পাঁচটি জিনিহ সীমেন্দেরই কিনুন এগুলো। সীমেলের ইঞ্জনিয়াররা ডিন্তাইন শন 
সারে--এমন আকারে রূপ দিয়েছেন যে একটি অপরটির সঙ্গে সুন্দর সঙ্গতি রেখে কাজ করে আনে 


A 


নিরিটেড, 
ছারেযাবাঘ : বাঞ্ধালোস্ - বোস্বাই * কোলকাতা * হাযবাবাৰ - লক. খাসা: বাপু, বু চিনে * পাঠত) ' ৰঠিওজেজট 
* তরিকত * বিশাখাপৃটনহ 


th 








শীত কেটে নবীন বসস্তের আবির্ভাবে 
আকাশ বাতাস এখন হুরভিত। কচি সবুজ 
পাতায় ও রঙ্গীণ ফুলে প্রকৃতি আজ রল্লিত। 
ঝতুতে ঝতুতে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
চাষেরও পরিবর্তন আসে। রবি খন্দের চাষের 
শেষ পর্যায় ও প্রাক খরিফ মরন্থুমের শুরু এখন। 

এ সময় আউস ধান ও পাট চাষের জন্য 
কৃষকদের তৈরি হওয়া দরকার । পাট পম্চিম- 
বাংলার যে কত প্রয়োজনীয় ফসল তা! নতুন করে 
বলার দরকার নেই। বেশি পরিমাণ ও ভাল 
উজ্জল পাট উৎপন্ন করতে পারলে, কৃষকের ঘরে 
্‌ যে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে, সে কথা ভাল 
কৃষক মাত্রেই বোঝেন। তাই যাতে ভাল পাট 
আরও বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, তারজ্থ 


॥ ব্ুন্ধরা ॥ 


২১শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
ফাল্তুনঃ ১৩৭৬ ১৮৯০ শকাব্দ 


কৃষকদের এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। 

পাটের ভাল ফলন পেতে গেলে, আগে জমি 
ঠিকমত বাছাই করা দরকার । যেখানে জল 
দাড়ায় না, এমন জমিই পাট চাষের জন্য বাছা 
উচিত। মিঠে পাটের জন্য উচু জমি ভাল। 
তেতো পাট কিন্তু নিচু, উচু ছ রকম জমিতেই 
হয়। 

জমি বাছাই করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভাবতে 
হবে ভাল বীজের কথা । কোন বীজ চাষের 
পক্ষে ভাল হবে, কৃষকরা যেন ত! স্থানীয় গ্রাম- 
সেবক বা কৃষি বিশেষজ্ঞের কাছ তে: ক্ষনে 
নেন। 
উত্তরবঙ্গে প্রাক-মৌস্থমী বৃষ্টির জন্য আমন 
ধান টাষের আগে তেতো পাটের চাষ কর! যায়। 
এখনই সেখানে এই পাট বোনার সময়। কৃষকরা 
আশা করি ভাল জাতের তেতো! পাটের বীজ 
যোগাড় করে পাট বোনার কাজ শুরু করেছেন 
এবং এরজন্য যা কিছু করণীয় তা করেছেন। 

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টি কিছু 
দেরীতে নামে। তাই পাট বোনাও উত্তরবঙ্গের 
তুলনায় কিছু পরে শুরু করা হয়। তবে পাট 


বস্ুুন্ধর৷ £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য। 
বোনার প্রস্তুতি এখনই শুরু করতে হবে। ধীর! 
আউস ধানের চাষ করছেন, তাদেরও এখনই 
জমি তৈরি ও ভাল উন্নত জাতের বীজ যোগার 
করে নিতে হবে। 

আমন ধান কেটে সেই জমিতে আর একটি 
ফসল করার সুবিধা আগে ছিল না । কিন্তু এখন 
সেচ-প্রাপ্ত জমির এলাকা বাড়ার ফলে অধিক 
ফলনশীল জলদি জাতের ধান আবিষ্কারের ফলে 
আমন ধান কাটার পর সেই জমিতে অনেকেই 
গম বা বোরে। ধানের চাষ করেছেন। বিশেষ 
করে এ বছর গমের চাষ ব্যাপকভাবেই হয়েছে 
বল! যায়। এই গম কেটে সেই জমিতে আর 
একটি ফসল নেওয়ার জন্য এখন অনেকেই তৈরি 
হচ্ছেন। 

ধার! প্রাক খরিফ ধানের চাষ করবেন বলে 
ঠিক করেছেন, তীর! নিশ্চয়ই জমিটি আগে থেকে 


ভাল করে তৈরি করে নিচ্ছেন। উপযুক্ত পরিমাণ 


, জৈব ও রাসায়নিক সার যাতে জমিতে পড়ে, সে 
বিষয়ে কৃষককে সতর্ক হতে হবে । 
প্রাক খরিফ শস্য চাষের জন্য তৈরি হওয়া 


ছাড়াও কৃষকদের এ সময় আরও করণীয় কাজ 
রয়েছে। যে সব কৃষক বোরো ধানের চাষ 
করেছেন; তাদের এখন সাবধান হতে হবে, যাতে 
রোগপোকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতি না হয়। 


এ সময় ধান গাছে গন্ধি পোকার আক্রমণের ভয় 


থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ওষুধ 
ছিটানোর যন্ত্র হাতের কাছে রাখার চেষ্টা করতে 
হবে। দরকার হলেই যাতে ত ব্যবহার করা! 
যায়। ৰ 

ভট! গাছের পরিচর্যা করার এখন সময়। 
ধার। আখের চাষ করেছেন, তীদেরও এই সময় 
আখ গাছের যত্ব নিতে হবে। . 

যে কোন চাষই কর! যাক নাঃ গাছ লাগিয়েই 
কৃষকের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। প্রতি ধাপেই 
কৃষককে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, গাছের 
ওপর । 

কৃষকের শস্তের প্রতি এই সজাগ দৃষ্টি ওভাল 
এবং বেশি উৎপাদনের চেষ্টাই দেশের খাগ্ঠাভাব 
দূর করে দেশকে খানে স্বয়স্তর করতে সাহায্য 
করবে। | 
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ল চাষীভায়ের! সব সময়ই নিজের 
জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে চান। কারণ 
তার! জানেন, মাটি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী 
সার প্রয়োগ করলে ফলন বেশী পাওয়ার সম্ভা- 
বন! থাকে। এবং তার ফলে তার আয়ও 


জেলা কুষি তথ্য আধিকারিক্যবরধধাল 


বনবিহরী চক্রবর্তী 


বাড়তে পারে। আমর! এ প্রসংগে বর্ধমান 
জেলার কীকস! ব্লকের অযোধ্যা গ্রামের কৃষক 
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 
করতে পারি। 

শ্রী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিতে দেখা 


বন্থুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


যায় গত বছর তিনি মাটি পরীক্ষার ফলাফলের 
ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করে, আই-আর-৮ ধান 
চাষে তার নিজের পদ্ধতির তুলনায় একর পিছু 
১৩ কুইণ্টাল ধান বেশী পেয়েছেন। আবার 
কৃষি বিভাগের সার্ধজনীন ব! সাধারণ সুপারিশ 
অনুসারে আই-আর-৮ ধান চাষ করে তিনি যে 
ফলন পেয়েছেন, সেক্ষেত্রেও মাটি পরীক্ষার ফলা- 
ফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করে তিনি একর 
পিছু ৩ কুইণ্টাল ধান বেশী পেয়েছেন। 
কেবল শ্রী চট্টোপাধ্যায়ই নন, এ রকম অভি- 
গোপীনাথপুর গ্রামের স্ত্রী অনাথ ঘোষ, মেমারী-১ 
নম্বর ব্লকের নিশান! গ্রামের শ্রী অজিত কুমার 
সাই, আউসগ্রাম-১ নম্বর ব্লকের গুসকর! গ্রামের 
গ্রী সত্যকিংকর বুট, ভাতার ব্লকের বামচন্দ্রপুর 
[গ্রামের শ্রী চণ্তীচরণ মুখোপাধ্যার প্রমুখ আরও 
অনেক চাষীভাই। . তার! প্রত্যেকেই মাটি পরী- 
ক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করে 
তাদের ফলন বাড়িয়েছেন। 

এ জন্য যে খুব বেশী খরচ করতে হয় তাও 
নয়। অনেক ক্ষেত্রে খরচ কমে যায়। যেমন 
স্ত্রী চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সরকারী 
সাধারণ সুপারিশ অনুসারে যা খরচ হয়েছে, মাটি 
পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করে 
আই-আর-৮ ধান চাষের ক্ষেত্রে একর পিছু তার 
৫ টাক! কম খরচ হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত 
লাভ হয়েছে ১২ টাকা ৬০ পয়স|। অন্যান্যদের 
একর পিছু যেমন ৮ টাকা ৪০ পয়সা থেকে 
৪৫ টাক! ৫০ পয়সা বেশী খরচ হয়েছেঃ তেমনি 


৪ 


একর পিছু ৫৩ টাক! ২০ পয়সা! থেকে ৯৮ টাকা 


৫০ পয়সা বেশী আয় হয়েছে। এ রাও আই-আর- 
৮ ধান চাষ করেছিলেন। পর পৃষ্ঠার তালিকা 
থেকে এই তথ্যগুলি আরও ভালোভাবে বোঝা 
যাবে। 

এসব চাষীভাই গ্রামসেবকদের সাহায্যে 
তাদের জমির মাটির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন । 
তারপর তার! ব্লক অফিসের মারফত এঁ নমুন! 
পাঠিয়ে দেন বর্ধমানে অবস্থিত মৃত্তিকা পরীক্ষা- 
গারে। অন্যান্য জেলার চাষীভাইদের সুবিধার 
জন্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম 
বাংলায় আরও দুইটি মৃত্তিকা পরীক্ষাগার রয়েছে। 
এগুলি. হল, কলিকাতার টালিগর্জে_-২৩০নং 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বন্থ রোড, কলিকাতা-৪০ এ 
অবস্থিত রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা পরী- 
ক্ষাগার ও ভারত সরকারের ফার্টিলাইজার কর্পে- 
রেশনের দুর্গাপুর সার কারখানায় অবস্থিত মৃত্তিকা 
পরীক্ষাগার। সব জায়গাতেই মাটির নমুন! 
বিনামূল্যে পরীক্ষা করা হয়। 

পরীক্ষাগারের স্থপারিশ নিয়ে জমতে সার 
প্রয়োগ করলে সঠিক পরিমাণে সঠিক সার, ফসল 
পেতে পারে। ফলে কোনও একটি বা একাধিক 


খাদ্যের অভাবে ফসলের বাড় বাধ! হবার সম্ভাবনা. 


থাকে না। তেমনি আবার মাটির অগ্নত্ব 
বা ক্ষারত্ব সম্পর্কেও ধারণা করা যায় এবং 
মাটি সংশোধন করার জিনিস ঠিক পরিমাণে 
প্রয়োগ কর! সম্ভব হয়। এর ফলে মাটির 
উর্বরতা শক্তি সব সময় বজায় রাখা সম্ভব 
হয়। 


A 


বসুন্ধর! £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬. 


বধধগান জেলায় ১৯৬৮-৬৯ সালে স্থাপিত বিজ্ঞানসন্মত প্রদর্শনী ক্ষেত্রের 
কয়েকটি ফলাফল 





একর পিছু ফলন (কুইন্টাল ) 

ক খঞ্চ গ ৃঁ দে অপেক্ষা ৮৬৭ 

জেলার | মৃত্তিক! (গ'?তে তে 
পরীক্ষা 





জাত 





. সাধারণ রিক্ত খরচ |অতিরিক্ত 
কৃষকের | সুপারিস | ফলাফলের| (টাকা) | আয় . 
পদ্ধতি | অনুসারে | ভিত্তিত (টাকা) 


ৃ | সার প্রয়োগাসার প্রয়ো 
€ ১। শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় আই-আর-৮ ৭.০০ : ২২.০০ ২২.২০ = ৫.০০ + ১২.৬০ 
পোঃ ও গ্রাম-রামচন্দ্রপুর 2 
ভাতার ব্লক 
২ শ্রীসত্যকিংকর বুট ? ১৭.৫০ ২১.০০ ২২.০* + ৮.৪০ +৫৩,২০ 
%  গ্রাম-গুসকর৷ 
আউসগ্রাম-১ নং ব্লক 
৩। গ্রীঅজিত কুমার সাই ্ ১৬.০০ ১৮:২০ ১৯.৫০ +২৩.০০ +-৭৩.৪০ 
গ্রাম-নিশান্না 
- মেমারী-১ নং ব্লক 
৪। শ্রীঅনাথ ঘোষ £ ১৩.০০ ২৩.০০ ২৩.৮০  +১৬,০০ +৫৬.০৪ 
গ্রাম-গোপীনাথপুর 
ফরিদপুর ব্লক 
৫। শ্ৰীনারায়ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১ ১১.০০ ১৯.০০ ২৪.০০ 48৫.৫০ +৯৮.৫০ 
গ্রাম-অযোধ্য। 
কাকস! ব্লক 


ন্ট * স্থানীয় মৃত্তিকা ও উর্বরতা সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা আছে তার ভিত্তিতে সার প্রয়েস 


৫ 





কম ৷ পাট ও আউশের চাষই প্রধান। রবি 
মরসুমে কিন্তু শস্তের চাষ এখানে ভালই হয়। এ 


বছরও রবি মরমুমে ব্যাপক চাষের কার্যসূচী 


নেওয়া হয়েছে । সার! নদীয়। জেলার কৃষি অঞ্চল 
ধরেই হয়েছে গম, সরষে, ছোলা ইত্যাদির চাষ। 
তবে গমের চাষ এ বছর অন্যান্য বছরকে ছাড়িয়ে 
গেছে। এই প্রবন্ধে কৃষ্ণনগর ১নং ব্লকের কৃষি 
নিয়েই বিশেষ করে আলোচন৷ কর! হলো! । 
নদীয়া! জেলার সদর ব্লক কৃষ্ণনগরের সহর 
অঞ্চল পার হলেই চোখে পড়ে দিগন্ত প্রসারী 
সবুজের মাঠ। তুল হয় শরতের হিল্লোলিত 


ধানের ক্ষেত বলে। দিগন্ত প্রসারী এত সবুজের 
হিল্লোল এই সময়ে চোখে পড়বে বলে একবারও 
আশা! করিনি। ভাতজঙ্গল।, চকদিকনগর, 
ইটলা' দুর্গাপুর, কালিপুর ও অন্যদিকে আসান 
নগর, ভীমপুর যতদূরই গেছি চোখে পড়েছে 
গমের বিস্তীর্ণ মাঠ । গম ছাড়াও হয়েছে নান! 
রবিশস্ যেমন সরষে, ছোলা, মস্মুর, বালি 
ইত্যাদি । ং 

গমের ব্যাপক চাষ ছাড়! বিশেষ করে যা! চোখে 
পড়লে! তা হচ্ছে মিশ্র চাষ। এ বছর কৃষকরা 
মিশ্র চাষে দেখলাম খুবই উৎসাহী । নানা রকম 
মিশ্র চাষ চাষীর! করেছেন। যেমন.গমের সঙ্গে 
রাই বা টোরি। রাইএর সঙ্গে নানারকম ডাল । 
তাছাড়া রাইএর সঙ্গে তিসি ও বালির চাষও 


A 


করেছেন চাষীর। একই জমি থেকে একই 
মরন্থুমে সামান্ত বেশি খরচ করে দুটি ফসল 
পাওয়ার উৎসাহ বা আগ্রহ কার না হয়। 

বেশির ভাগ কৃষকই আগে এভাবে চাষ 
করতেন ন|। সম্প্রতি কৃষকদের মিশ্র চাষে উৎসাহ 
দেবার ফলে কৃষকরা খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। 
গত বছরে যেখানে মাত্র ৫০ একরে গম ও রাই এর 
মিশ্র চাষ হয়েছিল; এ বছর সেখানে ৭৮১ একর 
জমিতে এই চাষ হয়েছে। গত বছর টোরি 
সরষের সঙ্গে কোন মিশ্র চাষ হয়নি। এ বছর 
সেখানে ১০০ একর জমিতে টোরি সরষে ও 
মেক্সিকান গমের মিশ্র চাষ হয়েছে। তাছাড়। 
এ বছর রাইএর সঙ্গে মিশ্র চাষ হয়েছে ডাল, 
ভিসি ও বালির যথাক্রমে ১৫৫২ একর, ১০০ 
একর ও ৭৫ একর জমিতে । গত বছর এই 
চাষের জমির পরিমাণ খুবই নগন্ত ছিল। 

মিশ্র চাষ ছাড়াও একক চাষ হিসাবে গম ও 
রাই সরষেও এ বছর গত বছরের তুলনায় বেশি 
চাষ হয়েছে । উচ্চ ফলনশীল মেক্সিকান জাতের 
গমের চাষ গত বছর হয়েছিল মাত্র ৩০*০ একর 
জমিতে এ বছর ব্যাপকতর সেচের সুবিধা! পেয়ে 
এই জমির পরিমাণ দাড়িয়েছে ৪৬৫০ একর । রাই 
সরষেও যেখানে গত বছর হয়েছিল ১০০ একর । 
এ বছর সেখানে হয়েছে ৫৬৪ একর। 

শুধু সেচের স্থবিধ! বাড়ার জন্যই যে এইসব 
চাষের জমির পরিমাণ বেড়েছে তা নয়। 
বেশি করে শস্ত ফলানোর উৎসাহ কৃষকের হয়েছে 


॥ বলেই সেচের জল পাবার আগ্রহও হয়েছে। 


অগভীর নলকুপের সংখ্যা এ অঞ্চলে বেড়েই 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬ 


চলেছে। এ ছাড়! আছে ৪৪টি গভীর নলকৃপ। এর 
মধ্যে ৪২টি চালু । সেচের স্থৃবিধ! চাষীরা এখন 
পুরোপুরি নিচ্ছেন। 

একটি অগভীর নলকূপ একজন চাষীকে 
চাষের স্থবিধ! কত দিয়েছে এবং সেই চাষী কতটা 
চাষের ঝাজে লাভবান হয়েছেন সে সম্বন্ধে এবার 
আলোচনা করা হচ্ছে। 

কালিপুর গ্রামের শ্রীবিজন কুমার চক্রবর্তী 
একজন প্রগতিশীল কৃষক। তার মোট জমির 
পরিমাণ ৪ একর। তাঁর বাড়ীর চার পাশেই এই 
জমি ছড়িয়ে রয়েছে। এই জমির আয় থেকেই 


তার সংসারের ভরণ পোষণ করতে হয়। সামান্য 
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জমিতে বছরে একবার ফসল করলে ত দিয়ে 
সংসার চলে না। সারা বছরই চাষ করতে 
পারলে তার সুবিধা । তারজন্য দরকার জলের। 

কাছাকাছি কোন জলের বা সেচের সুবিধা 
ছিল না | বিজনবাবু নিরাশ হয়ে বসে থাকার মানুষ 
নন। তিনি জমি থেকে তার আয় বাড়াবার জন্য বন্ধ- 
পরিকর । জলের ব্যবস্থাও তিনি করে ফেললেন। 
বি,ডি,ও, অফিস থেকে খণ নিয়ে একটি অগভীর 
নলকৃপ তার জমিতে বসিয়ে নিলেন। পাম্পও 
একটি কিনে নলকৃপে লাগালেন। জমির মধ্যে 
দিয়ে নাল! কেটে নিলেন, যাতে জল সমস্ত 
জমিতে নিয়ে যাওয়! যায়। 

বিজনবাবু এখন তাঁর এই চার একর জমি 
থেকে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন করছেন। এ 
বছর খরিফে তিনি আই-আর-৮ ও পদ্মা! ধানের 
চাষ করেছিলেন। আই-আর-৮ থেকে ফলন পেয়ে- 
ছিলেন বিঘা প্রতি ১৪-১৫ মণ এবং পদ্মা থেকে 


বঙ্থন্বর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য 





বিঘায় ৪ মণ ফলন পেয়েছিলেন। পদ্মার ফলন 
তিনি খরিফে আশানুরূপ পাননি । তবে পদ্দার 
চাষ তিনি প্রাক-খরিফেও করেছিলেন এবং তখন 
ফলন অনেক ভাল পেয়েছিলেন। বিঘা! প্রতি 
১৬ মণ ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর মতে 
পল্প। ধানের চাষ এই অঞ্চলে খরিফে না! করে 
প্রাক-খরিফ মরস্থমেই কর! ভাল । 

খরিফে তিনি আই-আর-৮; ধানের চাষ 
করেন। এই ধান কেটেই তিনি রবি মরস্থমের 
চাঁষ শুরু করেছেন। জল বলতে, তার সেই 
অগভীর নলকৃপটি। জলের অভাব ন! থাকলেও 
প্রাচূর্ংও নেই । তাই তিনি বোরে! ধানের চাষে 
ন| গিয়ে উন্নত জাতের গমের চাঁষই করছেন তার 
সমস্ত জমিতে । মেক্সিকান গম যেমন সোনোরা, 
কল্যান সোন। ইত্যাদি জাতই লাগিয়েছেন। 
গমের শিষ দেখে মনে হলো ফলন তিনি খুবই 
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ভাল পাবেন। কিছু জমিতে তিনি গম ও রাই 
মিশিয়ে চাষ করেছেন। এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট নামে 
নতুন জাতের রাই সরষের চাষ তিনি, করেছেন। 

লাইনে চাষ না করে তিনি গম ও সরষে ছুইই 
ছিটিয়ে বুনেছেন। সরষের জাতটি নতুন জাতের 
হওয়ায় তিনি এ বছর পরীক্ষামূলকভাবে এর চাষ 
করেছেন। ফলন কেমন পান তা দেখছেন। 
সেজন্য লাইনে চাষ করে বেশি খরচ করতে চাননি । 

গম ও সরষে ছুয়ের ফলন খুবই ভাল হয়েছে। 
আকাশ সে সময় কিছু মেঘল! থাকায় সরযেতে 
জাব পোকার আক্রমণ হয়েছিল । তিনি পোক! 
দমনের জন্য “রোগোর' ওষুধ ছিটিয়ে দিয়েছেন। 
তৰুও সরষের কিছুটা ক্ষতি করেছে এই জাব 
পোক| । 

বিজনবাবু কিন্ত এতে মোটেই দমেননি। 
হেঁসে বললেন জ্যব পোকায় কিছুটা ক্ষতি করলেও 


~~ 


ফলন তিনি বিথ! প্রতি ৮-৯ মণ সরষে নিশ্চয়ই 
পাবেন। আর এটাতো তার একটা বাড়তি ফসল। 
আসল ফমল গরম। তার ফলনও খুব ভাল হয়েছে। 
তিনি মার্চের মাঝামাঝি গম কাটতে পারবেন এবং 
আশা করছেন বিঘা প্রতি ১৩-১৪ মণ ফলন। 

নতুন জাতের রাই সরষের ফলন এত ভাল 
হয়েছে যে তিনি এখন ভাবছেন যে এই সরষে 
গমের সঙ্গে চাঁষ না করে আলাদা করে আসছে 
বছর চাষ করবেন । কারণ সরষের চাহিদা বাজারে 
খুবই বেশি ৷ কাজেই তিনি গমের চেয়ে সরষেতে 
বেশি দাম পাওয়ার আশ! করেন। 

ক্ষেতভর! সবুজ গমের শিষের দিকে চেয়ে 
তিনি একটু বিষাদেই সুরে বললেন যে গমের 
ফলনতো! এবার ভালই পাব। কিন্তু দামকি এর 


আশানুরূপ পাব? এ বছর নদীয়া জেলাতেই 
গমের চাষ হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে । 
ফলন আশা করা যাচ্ছে একর প্রতি ৪০ মণ পাওয়া 


যাবে। বাজারে বেশি গম এলে স্বভাবতঃই দাম 
কমে যাবে। গত বছর তার! ৬০) টাকা কুইন্টাল 
প্রতি দাম পেয়েছিলেন। এ বছর ফলন যে রকম 
হয়েছে তাতে ৫০ টাকার বেশি কুইন্টাল প্রতি 
দাম পাবেন কিনা' ভাদের সন্দেহ হচ্ছে। আর 
দাম যদি কুইণ্টাল প্রতি ৫* টাকায় সত্যিই নেমে 
যায়, তাদের লাভের তুলনায় লোকসানই হবে। 
এমনকি চাষের জন্য যে খরচ হয়েছে, তাও পুরোটা 


নাঃ তুলতে পারবেন কিন! সন্দেহ । < 


তাদের সরকারের কাছে তাই অনুরোধ যে 


বন্ুন্ধর! £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬ 


অধিক ফসল উৎপন্ন করে তার! যেন ক্ষতিগ্রস্থ ন! 
হন সেদিকে সরকার দৃষ্টি দেন। চাষ করে যদি 
তাদের মার ক্ষেতে হয়, অধিক ফসল উৎপাদনের 
আগ্রহ তাদের থাকবে ন, এ কথ! বলাই বাহুল্য। 
ফলে দেশকে খাছ্যে স্বয়স্তর করার পথও কঠিন 
হবে। ৃ্‌ 

গম ও সরষের ভাল ফলন পেয়ে কিন্তু তিনি 
বসে থাকার লোক নন। ইতিমধ্যেই সামনের 
বছরের শন্তপর্যায়ও তার ঠিক কর! হয়ে গেছে। 
গম কেটেই তিনি প্রাক-খরিফ শস্য হিসাবে পদ্মা 
ধানের চাষ করবেন। গত বছরের অভিজ্ঞত| - 
থেকে তিনি এ বছর এই নতুন ধানটিই চাষের জন্চ 
নির্বাচিত করে রেখেছেন । এ ছাড়া অল্প জমিতে 
পাট বোনার ইচ্ছাও তার আছে। 

এখানে বিজনবাবুর চাষের ক্ষেত নিয়েই 
আলোচন! কর! হলে! । এমন আরও অনেক 
প্রগতিশীল কৃষক এই ব্লক অঞ্চলে রয়েছেন, ধারা 
সেচের জলের সুবিধা নিয়ে একই জমি থেকে 
তিনটি ফসল প্রতি বছর উৎপন্ন করছেন । 

কৃষকদের নতুন নতুন চাষে আগ্রহ এবং বলন 
বাড়ানোর পিছনে ধারা আছেন তাদের নামও 
এইসঙ্গে একবার উল্লেখ ন! করলে, সমস্ত বলাটা 
সম্পূর্ণ হবে না। তারা হলেন বি,ডি,ও, শ্রীবরেণ 
গাঙ্গুলী, কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীদেবেন্্ 
নাথ সেনগুপ্ত ও গ্রামসেবকরা । তাদের অক্লান্ত 
চেষ্টা এই অঞ্চলের এই ক্রমবর্ধমান কৃষি 
উন্নতির পিছনে রয়েছে । 
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ভাব্লি মজবুত - অনেক বেশী টেকে 
খরচ চেব্র কম পড়ে 


টাটা-এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে £ 


(তা $ চৌকো বাধা, গোল মাখা, ফায়ান্টিং (লস্ব। কল 
ফায়ারিং (খাটে কলা) 


কোদাল 8 বোম্বাই, ওয়েস্ট ইতিযা, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া, এরি, 
নোয়ান নেক, মাইশোর, ট্যাক্ষভ্‌ (মায়ূটি) 


শাক $ আট-কোন। 

প্লাইীতি $ বাটালগি মুখ (চওড়া) ও সরু সুখ, বাটালি দু 
(সরু) এবং সরু মুখ, ভুদিকে সরু যুখ 

বীটান্ত $ সরু ও চৌকো৷ মুখ গ্ৰকো| 

স্থাতুড়ী £ হহুখে৷ ভারী হাতুড়ী, পাখস্ব ভাঙ্গ ছাতুড়ী দি টাটা আয়রন জ্যাণড পটল ফোম্পানী লিমিটেডের 
ভয়ম। ভাট। গীইীতি (মেশিনের জন্য) । একটি বিভাগ 


বোত্বাই : কোচিন . ছি , থানাৰ . জলন্ত গিট. 
ফাৰপুৰ্ধ . বারা * হাগপুত * দেকেছবাবাহ . হি্পতওয়াঘ। 
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রুক্ষ গৈরীকছুমি বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও 
উর্ধরতার ক্ষেত্রে চিরকালই একটু পিছনে । কিন্ত 
সার! ভারতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই মালভূমি 
সদৃশ ভৌগোলিক. পরিবেশেও ' যদি বলি সবুজ 
বিপ্পবের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে তবে হয়তো 
অনেকেই কিছুটা অবাক হবেন। 

কারণ বহু এঁতিহাসিক কীতি বহনকারী এই 
মল্পভূমির স্থবিস্তৃত রুক্ষ প্রান্তর, অনূর্বর মাটি ও 
অরণ্যাঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের সুচন| বাস্তবে রূপ 
পেলেও, এ এক যুগান্তকারী ঘটনা তাতে 
সন্দেহ নেই। 


Pe 


ye 


এই জেলারই অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমার 
সোনামুখী সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার অধীন দামোদর 
অববাহিকার এক স্ুবিস্তী্ণ উদ্ধান্ত অধ্যুষিত 
অঞ্চলে আজ যে সবুজ বিপ্লবের স্চনা হয়েছে 
তা দেখার মত। 

অবস্থানঃ__সোনামুখী থানার অন্তর্গত দামো- 
দর নদের দক্ষিণ তটভূমি সংলগ্ন কস্বা, রন্ডিয়া 
হয়ে আরও দক্ষিণে উত্তর রূপসায়ের, অমৃতপাড়া, 
উত্তর বেলোয়া, উত্তর বড়া ও উত্তর পলাশরা 
মৌজার অন্তর্গত বিশাল ১৪০০ একর ব্যাপী এই 
চর-ভূমিতে আজ সবুজ বিপ্লব সুরু হয়েছে। 
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বনুদ্ধর! £ একবিংশ বর্ষ ; ১১শ সংখ্যা 

এককালে এই জারগ! ছিল দামোদর গর্ভে 
কালক্রমে কীন্তিনাশা দামোদর যেমন তার প্রচণ্ড 
অবক্ষয়ী প্াবনে অনেক, গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস 
করে অনেক মানুষকে করেছে গৃহহার!, সর্বহারা, 
তেমনি অস্াদিকে তার গতি পরিবর্তন করে বাহিত 
পলিমাটি ও বালুকারাশিতে এই সুদীর্ঘ চরভূমি 
সৃষ্টি করেছে--যার মধ্যে শুধু কাশবন ছাড়া আর 
কিছুরই প্রায় অস্তিত্ব ছিলন! একদিন । প্রতি 
. বছর বন্যার প্রকোপে এ অঞ্চল ভেলে যেতে! । 
স্বভাবতই এখানে কোন ফসল ফলাবার বা বসতি 
স্থাপনের কোন সুযোগই ছিল না । কিন্ত দেশ 
বিভাগের পর পূর্ববাংলার এই সর্বহারা মান্ুষ- 
গুলিকে কাশবনের মধ্যে সে পরম আদরে স্থান 
করে দিয়েছে । দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরীর ও 
দামোদরের ব্ন্য। প্রতিরোধের ফলে এই চর- 


ভূমি তাদের শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, দিয়েছে অভাব- 


নীয় ও অভূতপূৰ্ব এই সবুজ সম্পদের সমৃদ্ধি 

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাশবনের ছাউনি ও 
পাট কাঠির বেড়া দেওয়া ঘরগুলির মধ্যে একাস্ত 
অনাড়ন্বর জীবন যাপন করে এই বাস্তুচ্যুত মানুষ- 
গুলি শুধু নিরবচ্ছিন্ন শ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ে 
আজ কৃষি বিপ্লবের ্ৃচনা করেছে। রুক্ষ 
বালুভূমিকে করেছে সবুজ সুমায় সমৃদ্ধ । 
আজ এ মাটিতে দাড়িয়ে চারিদিকের সবুজ 
শ্যামলিমায় বাংল! দেশের চিরন্তন নুরই কানে 
প্রতিধবনিত হবে। 
জনসংখ্যা ও অধিবাসীদের পরিচয় 

সব মিলিয়ে ২৭০টি পরিবারে প্রায় ১৫০০ 
মানুষ আজ এই এলাকার বাসিন্দা । তাদের 
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মধ্যে শতকর! ৯৫ জনই হলেন পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত। 
কিছু সংখ্যক বিহারের হিন্দীভাষী মান্থযও এঁদের 
পাশাপাশি এখানে এসে বসবাস করছেন। এর! 
প্রায় সকলেই ভূমিহীন; সম্পদহীন, দরিদ্র কৃষক । 
এই এলাকার সমস্ত ভূমিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
খাস দখলে। ৃ 

তাই এই সরকারী জমিতে এইসব বাস্তচ্যুত 
মান্ুষগুলি একদিন সম্পূর্ণ অন।হুত ভাবেই এসে 
বাস! বেঁধেছেন। বাসিন্দারা বেশিরভাগই স্বল্প 
শিক্ষিত অথবা! নিরক্ষর । এদের শিক্ষার জম্য, 
সম্প্রতি সরকারী সাহায্যে এখানে ছুটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় কর! হয়েছে । মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে 
রাখার জন্য যে কি কঠোর শ্রম ও সহিষফ্ণুতার 
পরিচয় দিতে পারে এঁদের দেখলে তা ভালভাবে 
বোঝ! যায়। 
সেচ ব্যবস্থা ও কৃষিকাজে সরকারী সাহায্য 

এই অঞ্চলে প্রায় ৭০টি অগভীর নলকৃপ 
করা হয়েছে। এই বিস্তর্ণ অঞ্চলে সেচের কাজে 
এই অগভীর নলকৃপগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করা হচ্ছে। যার! অগভীর নলকূপ করেছেন 
তাদের প্রত্যেকেরই যে পাম্পিং মেসিন আছে 
তা নয়। তবে তারজন্য তাদের অন্ুবিধায়ও 
পড়তে হয়না । কারণ যার! সরকারী সাহাষ্য 


নিয়ে নলকৃপ বা মেসিন কিনেছেন তাঁদের সেগুলি 


ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও সকলেই সেগুলি তাদের 
প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারবেন । 
প্রায় সব ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সাহায্য ও 
সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমস্ত সেচের কাজ করা 
হয়। এই অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর মূলে 


র্‌ 


রর 


রয়েছে, এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার 
মনোভাব । 

_ কৃষকদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা! 
ছাড়াও এই কৃষি সাফল্যের মূল উন্নয়ন সংস্থার 
ভমিকাও উপেক্ষা করার নয়। উন্নয়ন সংস্থা 
থেকে অধিক ফলনশীল ধান, গম ও অন্যান্য 
শন্তের বীজ যেমন সময়মত সরবরাহ কর! হয়েছে, 
তেমনি সমস্ত এলাকার কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে, তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শও 
দেওয়া হয়েছে। সার; কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি 
যাতে সময়মত কৃষকরা পান তার ব্যবস্থা ব্লক 
থেকে করা হয়েছে। গ্রামসেবকরা কৃষকবন্ধুর 
মত সব সময়ই কৃষকদের কাছাকাছি থেকে উন্নত 
চাষ প্রথায় তাদের সাহায্য করেছেন। 
ফলন 

খরিফ ও রবি ছুই চাবই যেমন করা হয়েছে, 
ফলনও এই ছুইটি চাষ থেকে সুপ্রচুর হয়েছে। 
পঞ্চাশ একরেরও বৈশী জমিতে উচ্চ ফলনশীল 
আই-আর-৮ ধানের চাষ কর! হয়। যার গড় 
ফলন হয়েছে একরে ৬০ মণের মত এবং আগামী 
বছরেও ৪০০ থেকে ৫০০ একরের মত জমিতে 
ওঁ ধান চাষ করার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

এই ফলন যদিও উর্বর কৃষি জমির ফলনের 
তুলনায় কম, তবে বালু জমির ফলন হিসেবে 
উপেক্ষা করার মতও নয়। আই-আর-৮ ছাড়া! 
অন্তান্য জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষও 
এখানে কর! হয়েছে এবং তারও ফলন বেশ 
ভাল হয়েছে। 

ধান ছাড়াও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাট ও 


১৩ 


বসুদ্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬ 


মেস্ত। চাষও করা হচ্ছে যার উৎপাদনের পরিমাণ 
এই থানার মোট পাট উৎপাদনের পরিমাণের 
শতকরা পঞ্চাশ ষাট ভাগ । 

রবি শস্তের চাষ ও ফলন খুব ভাল হয়েছে। 
এই বছর ২৫০ থেকে ৩০০ একর জমিতে শুধু 
উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ কঞ্ছেন ওরা । গমের 
চাষ আরও ব্যাপকভাবে করার ইচ্ছ। আছে। 
তবে সেচের ব্যবস্থা যা এখন আছে; তাতে আর 
গম চাষের এলাকা বাড়ানো যায় না। সে জন্য 
অনেক কৃষক অগভীর নলকুপ ও পাম্প মেসিন 
কেনার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। 

গম ছাড়া মেজ ও বাজরাও এখানে ভাল উৎ- 
পন্ন হয়। এর আগে এখানে আখ চাষের বিশেষ 
সুযোগ ছিল না। এদের চেষ্টায় আখ 
চাষও স্থরু হয়েছে এবং এবছর থেকে বেশ 
ব্যাপকভাবেই আখের চাষ কর! হচ্ছে। তাছাড়া 
বিভিন্ন শাকসবজির ফলনও কম হচ্ছে না। আলু, 
পেয়াজ; লাউ, কুমড়ো, বেগুন, টমাটো ইত্যাদিও 
এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। বাজারের 
সমস্যাও নেই। কাছাকাছি রয়েছে ছুর্গাপুরের 
বাজার। তাছাড়া পানাগড় হয়ে কলকাতার 
বাজারেও এখানকার সবজি পাঠানো হচ্ছে। 

নান! রকম শস্য ও সবজি ছাড়া ফলের গাছ 
ও তামাকের চাষ এখানে করা হচ্ছে । সার! 
বছরই কৃষকরা কাজ করে নানা রকম ফসল 
ফলাচ্ছেন, ফলে সরকারী খণের টাক! ওদের 
কাছে আজ আর বোবা! নয়। শুধু গম বিক্রির 
টাকা দিয়েই সে খণ তারা শোধ করছেন। এখন 
তাদের উদ্ধত্ত আয় থেকে আরও পতিত জমি 


বনুন্ধর1! £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য। 


উদ্ধার করে সেখানে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ 
' করার চেষ্টা করছেন। 

এই এলাকায় মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন 
ছাড়াও এই প্রসঙ্গে ওদের সামাজিক জীবনের 
একটু চিত্র তুলে ধর! হয়তে! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

সুদূর পল্লী এলাকার অধিবাসী এই মানুষগুলি 
প্রাত্যহিক শহর জীবন ও আধুনিক জীবন যাত্রার 
ছোয়াচ থেকে দূরে থাকলেও এ বিষয়ে তাদের 
জানার আগ্রহ অসীম। সারাদিন ক্ষেতে প্রচুর 
পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রায়ই 
একসঙ্গে মিলিত হন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে বা 
রাতের স্কুল ঘরে। সেখানে তারা শোনেন 
রেডিওতে গান, বাজনা ও কৃষিকথার আসর। 
তাছাড়া যার! কিছু লেখাপড়া জানেন তারা 
সংবাদপত্র পাঠ ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
নিয়েও আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে যাত্রা ও 
কীর্তন গানের আসর বসে সেখানে । 


এই এলাকার মান্গুষ সজীব ও প্রাণপ্রাচুর্ধে 
ভরপুর। যে কোন বাড়ীতে অতিথি গেলে 
তারা তাদের ঘরের সামান্য মিষ্টি খাবার দিয়ে 
তৃপ্তি না করে ছাড়েন না। এদের আন্তরিকতা 
মনে গভীরভাবে স্পর্শ করে। 

আগেই বলেছি নদীর একুল ভাঙ্গার ও ওকুল 
গড়ার যে চিরস্তন খেল! প্রকৃতি খেলে চলছে 
সেই সত্য যেন এঁ সেদিনের বাস্তচ্যুত ছিন্নমূল 
অসহায় মানুষগুলির জীবনে আজকের সবল আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা উজ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
একদিন জীবনের যে আশা ও ভবিষ্যংকে হারিয়ে 
ওর! অনিশ্চিতের অন্ধকারে পা বাড়িয়েছিলেন 
নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে ও গভীর 
প্রত্যয়ে সবুজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ও'রা আজ মহা- 
কালের কাছ হতে সে আশ! ও ভবিষ্যৎকে ছিনিয়ে 
নিয়েছেন। একদিনের হতাশাময় অর্থহীন জীবনকে 


আজ আশার আলোকে করেছেন উদ্ভাসিত । 
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4. 


এখন বসম্তকালে | উদয়ন ভৌমিক 


উপত্যকা বদলাবে এখন বসস্তকালে 
তৃণে পুষ্পে অরণ্যে প্রান্তরে 

জ্যোতস্গার এশ্বরিক আলোয়; 
মেঠো পথে শাস্ত শীতল ঢেউ 

এখন বসন্ত কালে 
মাঠে মাঠে অলৌকিক পর্যটনের পর 
কণ্ঠে বাজে ভিথিরীর বাঁশী 

নিকানো উঠোন 
আকাশের পর গাছ 


আমের গাছে মুকুল 
গাছের পর মিষ্টিমনি ঘাস 
টলটলে জল-ফুল 


অশ্ব পাতার ঝনঝনি। 
এখন বসম্তভকালে 
মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে, 
শঙ্খধ্বনি মাঙ্গলিকী। 
হাওয়ার শিহরিত বুকে বুক রেখে 
স্বপ্ন দেখে বিশেষ বয়স। 
কিছু জল কিছু ঝরাপাতা 
. ঝরে ঝরে পড়ে এখন বসম্তুকালে 
কোকিলের কুহু ডাকে 
ফুল পাত৷ শব্দপাত বন্যা হয়ে ভাসে ! 





রূপসী বাংলা | মহিতোষ বিশ্বাস 


ফান্তুনের মাতাল গন্ধে ধূসর মাঠের পথ 
দিয়ে যেতে যেতে যদি তুমি রুপসী বাংলার 
বসস্তের রূপটা একবার দেখতে থেমে, 

যুবক সূর্যের আলে! সমস্ত মাঠ ছড়িয়ে 
ভাঙ্গ! বাশের সাকোটার ছ'ধার থেকে ওকে 
ময়নার! প্রাণ ভরে গাইছে, শাস্ত দুপুরে 
বাবলা ঝোপে ঘুঘু ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয় ন!। 
মেঠে৷ সবুজ খাস খাওয়া ভূলে গরুগুলো 
রাখালের বাঁশী শুনতে শুনতে চেয়ে থাকে 
ঠিকানাহীন নীল আকাশের দিকে; প্রান্তরে 
শিমুলের বন আগুন জ্বালিয়ে উদ্ভাসিত; 
হাজার কাকের কর্কশ ধ্বনিতে মুখরিত 
নৌকা ভেসে যাওয়! নদীটার নরম বুক ৷ 


মনুয়। বনের ধারে এসে হৃদয় তোমার 
মাতাল হবেই আপন ভেবে £ বাংল! আমার । 











ভারতবর্ষের যে মান্গুষট। একদিন গর্জে উঠে 
বলেছিল, “তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি 
তোমাদের স্বাধীনতা দেব” তারই স্মরণে ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই প্রদর্শনী। আলো 
ঝলমলে! রঙীন নিওন বাহারে সাজানে মেলা 
মণ্ডপের বাইরে হোডিঙে সেই তেজোৃপ্ত বলিষ্ঠ 
ছবি। বজ্জমুষ্ি উন্নত শির বিরাট অন্তরের এক 
বিরাট আহ্বান_-জাতির প্রতি দাবী--ভারত- 
বাপীকে ডাক-_রক্ত দাও-- স্বাধীনতা দেব। 

গলিত আলোকের এলোমেলো রঙের বাহার 
£41 দিঘিতে। দিঘিতে নকল পদ্মও কীপছে। 
14 আলোর মনিহার হাঁস্থুলি বিচিত্র রত্বঅলঙ্কার। 
আর সিংহদ্বারে সেই উন্নতশির; স্বাধীনতার 
বরদাতার ভরসার ছবি। ঢুকলাম নেতাজী 
প্রদর্শনীতে । 


বনহুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


মূলতঃ আমি গেছি কৃষি প্রদর্শনীই দেখতে । 
কৃষি প্রদর্শনীর ছটে| দিক-_একটিতে উদাহরণ 
সহযোগে তথ্য ও পরিসংখ্যানের দিক আর অন্যটি 
প্রত্যক্ষ বিচিত্র চাষের প্রদর্শনী । সব কিছু 
দেখবার আগে, বুঝবার আগে কৃষি প্রদর্শনীতে 
জীবন্ত সতেজ সবুজ ফসলের সম্ভার দেখে একটা! 
কথা আমার চট, করেই মনে এলো। আমি 
ভুলে যাচ্ছিলাম ক্রমেই যে, আমি ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউণ্ডে দাড়িয়ে । সভা সমাবেশ জমায়েৎ জন- 
দাবীর ময়দান মঞ্চ কিংবা অপরাহ্ছে চিনেবাদামের 
শব্দ তুলে তুলে তরুণ তরুণীর মৃতু কোমল 
পদচারণা, সূর্য ডুবে যাওয়া দেখতে দেখতেও 
আরামী হাওয়ায় রোম্যান্সের ঘাসবোনা মাঠ 
ইত্যাদি ইত্যাদিময় এই ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউণ্ডের কথা৷ ভুলেই যাচ্ছিলাম। চোখের 
সামনে মাটির বুকে বিচিত্র ফসল-প্রাণোদ্দীপ্ত 
সবুজ সন্তান । হ্যা) চট করে মনে এসেছিল যে 
কথাটা; সেকথা বলছি। 

আমর! তো স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। কিন্তু 
এখনো যে কথ! ওঠে, আর্থনীতিক স্বাধীনতা নাকি 
পাইনি, খাগ্ভের স্বাধীনতা আজে! পাইনি। 
খাগ্োৎপাদনে দীন এদেশ আজো স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হতে নাকি পারিনি । একথাগুলোতো৷ আজো! 
উচ্চারিত হচ্ছে আমাদের দেশে। ভাহলে ? 
ভাহলে নিশ্চয়ই খাস্ের স্বাধীনতা এখনো সম্পূর্ণ 
পাইনি। আর দারুণ শ্রমে আর ঘামে যে 
কৃষকরা রক্তকে জল করে দিচ্ছে, তাদের রক্তের 
বিনিময়ে আসছে আজ আমাদের খাছ্যের সেই 
বাঞ্ছিত স্বাধীনতা । 


আকা নির্ষাক নেতাজী বুঝি তাই দেখছেন, দেশের 


কৃষক, কৃষি অনুরাগী, গবেষক আব সাধারণ 
মানুষের শ্রমে নিষ্ঠায় কর্মে ঘর্মে আর রক্তে আজ 
খানের সেই স্বাধীনতা আসছে দেশে । তাই 
মনে হোল, নেতাজী প্রদর্শনীতে কৃষিতথ্য 
বিভাগের এই চাষ প্রদর্শনীর যেন একটা! তাৎপর্য 
আছে। নেভাজীর ডাকে দেশ আজ রক্ত জল 
কর! সাধনা করে যাচ্ছে আর অলক্ষ্য থেকে 
নেতাজীর সেই স্বপ্নের স্বাধীনতার আশীর্বাদ নেমে 
আসছে-_সেই স্বাধীনতা, আর্থনীতিক স্বাধীনতা, 
কৃষি উৎপাদনের স্বাধীনতা, খাগ্যোৎপাদনের 
স্বাধীনতা । 

এক বিঘেরও কম একট! প্রটে এই কৃষি 
প্রদর্শনী- ধান, গম, আলুঃ সরষে, চীনাবাদাম 
ডালশস্ত, ফুলকপি, বীধাকপি, শালগম, পেয়াজ, 
পালঙ। টমেটো, নটেশাক, লঙ্কা আর বিচিত্র 
সবজির বিচিত্র চাষ। কিন্তু এতে কৃষি বিভাগের 
মূল্যবান বক্তব্যটি কি, সেট! বুঝতে না পারলে 
কতগুলো! চাষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না । 

কোলকাতার হৃংপিণ্ডে চৌঁরঙ্গীর ময়দানে 
এমনি চাষ প্রদর্শনী ব! কৃষি প্রদর্শনীকে আপাতঃ 
দৃষ্টিতে কতগুলে! শস্তের ভীড় কর! কৃত্রিম চাষের 
একট! চমক বা স্টান্ট, হয়ত কারে! কাছে মনে 
হতে পারে। কিন্তন!। এর মোল উদ্দেশ্যের 
মহৎ দিকটি বুঝতে পারলেই আমর! মুগ্ধ না হয়ে 
পারবনা, অনুপ্রাণিত না হয়ে পারবনা, এই 
প্রদর্শনীর একটি অভিনবত্ধের দিক বা তাৎপর্ধের 
দিক যে আছে, একথ| মনে না করে পারবনা । : 

'অভিনবত্ব আর তাংপর্যের দিকটা প্রদর্শনীর 


সুরুতেই একট! হোডিঙে ব্যাখ্যা করে দেয়! 
হয়েছে। 

ধর! যাক, প্রথমেই বল! হচ্ছে, একই জমিতে 
একাধিক ফসলের নিবিড় চাষ শস্তঃ সবজি ও 
আলু। তারপরে ধান ও সবজির পালাক্রমে 
চাষ; তগুল, ডাল ও তৈল বীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হওয়ার জন্যে উৎপাদন বাড়ানোর পদ্ধতি; 
নারকেল ও সুপারি বাগানে সবুজ সারের চাষ; 
নগর ও শহরের বাড়ির ছাদে সবজি চাষ করে 
পরিবারের ঘাটতি পূরণ ; পরাগ সংযোজন ও 
মধুর জন্যে মৌমাছি পালন ইত্যাদি বক্তব্যগুলোর 
উদ্দাহরণময় একট! প্রত্যক্ষ রূপ হচ্ছে এই কৃষি 
প্রদর্শনী । এগুলোর সম্বন্ধে ক্রমে আলোচন! 
করছি। 

আমাদের দেশের খান্সম্কটের পেছনে 
মোটামুটিভাবে রয়েছে একদিকে সীমাবদ্ধ জমি, 
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কৃষি প্রদর্শনীতে বিবিধ আঙ্গিকে 
১৯ 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬ 


যার ফলে লোকসংখ্য। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 
অনুপাতে জমিকে তেমন বাড়ানো চলবে ন|। 
আরেকদিকে রয়েছে প্রাক গবেষণা! স্তরের 
কতগুলো লোঁকিক শস্যের জাত, যা আমাদের 
চাহিদ! মেটানোর জন্যে তেমন সমৃদ্ধ ফলন 
দেয়না । আজকে গবেষণার ফলে খাদ্যশতস্ত, 
ডালশস্ত, সবজি ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে অধিক- 
ফলনশীল জাত আবিষ্কার কর! হয়েছে বটে। 
কিন্তু জমিতে! বাড়ানো যায়না যথেচ্ছভাবে। 
এবং সেজন্যই ম্যুমতম জমিতে কেমন করে চূড়ান্ত 
বা সর্বোচ্চ ফলন নেয়! যায় এবং একাধিক ফসল 
তুলে নির্দিষ্ট জমির চূড়ান্ত ব্যবহার করা যায়, 
সেকথা ভাবার দিন এসেছে । এই চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমি 
যে কোনোভাবে ব্যবহারের (ফসল উৎপন্ন করে ) 
সুযোগ পেলেই তা পুরোপুরি নেয়! অর্থাৎ জমির 
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বিভিন্ন শন্তের চাষ। 


বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


অপব্যবহার বন্ধ করা। 
এই বক্তব্যের উদাহরণ রূপায়িত হয়েছে ছুটো 
ছোট ছোট প্লটে। প্রতি প্লটের প্রস্থ ৩“ ফুট 
আর দৈর্ঘ্য ২০/২৫ ফুটের মতো। এখানে 
দৈর্ঘ্যের কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। ছুটো প্লটেই 
বাঁধাকপি আর ফুলকপি কর! হয়েছে । যখন এই 
দুটি মূল শস্ত পরিণত হবার প্রায় অর্ধেক সীমানা 
পার হয়েছে, তখন সেই প্রটেই সুযোগ মতো 
পেঁয়াজ, বীট, গাজর, চাইনীজ ক্যাবেজ, মূলোঃ 
ধনে, পালং ইত্যাদি লাগানো হয়েছে। এই 
উল্লিখিত শস্তগুলোর জন্যে এখন যে পরিমাণ 
জলের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ জল মূলশস্তেরও 
দরকার। কাজেই সেচের দিক থেকেও কোনো 
অসুবিধে নেই। এগুলোও দিব্যি বেড়ে উঠে 
একই নির্দিষ্ট জমি থেকে এবং একই সেচে ও শ্রমে 
আমাদের উৎপাদন বাড়াবে। শুধু প্লটটাকেই 
যে ব্যবহার কর! হোলে! তাই নয়; প্রতিটি প্লটের 
ধারে বা সীমান্তে টাপানটে সবজির একটা সরু 
_ সারি করে দেয়া হয়েছে। একই সেচে এর! বেড়ে 
উঠবে। এই প্লটগুলে! পাশাপাশি এবং ছুই 
প্লটের মাঝখানে ৬” ইঞ্চি চওড়া নাল! মতো 
আছে। কিন্তু না, নাল! নয় ঠিক, মনে হবে যেন 
জল নিকাশী নালা । অথচ এরকম চাষে জল ৯ 
নিকাশের দরকারই নেই। এই খাদের মধ্যে ২. 
বিভিন্ন রকমের মশল! এবং বেঁটে জাতের ফ্রেঞ্চ 

বীন লাগানো হয়েছে। 
এরকম চাষে জমির চূড়ান্ত ব্যবহার যেমন 
কর। হয়েছে, তেমনি সেচের জলের যথ! পরিমিত 
ব্যবহার করে জলের অপব্যবহারও বন্ধ কর! 





৩ 


হয়েছে। ৃ 
অন্য প্লট দেখলাম। তৈলবীজের প্লট। 


স্ব এতে লাগানো! হয়েছে রাই সরিষা! বি-৮৫ এবং 


এপ্রেসড, মিউট্যাণ্ট সরিষা । সারি করে রাই 
সরিযা লাগানে!। আর প্লটের প্রথম এবং শেষ 
সারিতে চীনাবাদামের চাষ। রাই সরিষার 
তেলের উৎপাদন দেশে বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে 
চীনাবাদামের তেলের উৎপাদনেরও . একট! 
সামগ্রস্থ রাখ! হচ্ছে এখানে । 

মটরশুটির প্লটেও প্রত্যেক ৮ম সারিতে 


_. সরিষার চাষ কর! হয়েছে । এখানে সঙ্কেত দেয়! 


হচ্ছে যে, দেশে ডাল শস্যোংপাদন বাডাবার 
সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব তৈলবীজোতপাদনকেও 


৯ উৎসাহিত করলে পশ্চিমবঙ্গে রাই সরষের যে 


ঘাটতি আছে তার কিছুটা পূরণ কর! যাবে। 
এভাবে ছোলার সঙ্গেও রাই সরষের চাষ কর! 
হয়েছে। শুধু তাই নয়, এমনকি সোনালিক! 
গমের চাষ হয়েছে যে প্লটে তাতেও প্রতি সাত 


সারি অন্তর রাই সরিষার চাষ করা হয়েছে । 


বালিও বাদ যায়নি। এসব উদাহরণে পরিষ্কার 
করে দেখানো হচ্ছে যে, আমাদের দেশে তুল 


জাতীয় ও ডালশস্তের উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে 


সঙ্গে যতট! সম্ভব তৈলবীজের ঘাটভিও পূরণ 
করা যায়, তৈলবীজের আনুপাতিক চাষ করে । 


শহরবাসী নগরবাসী কোলকাতাবাসীদের, 


১জন্তেও কি কিছু বক্তব্য নেই? আছে তো। 
ছাদে বাগান করুন--এরকম শ্লোগান আমরা 
আগেওসুনেছি। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ত 


£ চিত্তাকর্ষক করে প্রত্যক্ষ দেখানো হয়েছে। সেচের মাথাব্যথা দেখা দিল না। 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬ 


যাঁদের চাষের জন্যে জমি নেই, জায়গা নেই তাদের 
জন্যে এই উদাহরণ। ৩ ফুট ১৫ ৯ ইঞ্চি 
কাঠের বাক্সে (বাক্সটি প্রায় ১ ফুট উচ্চতার). 
মাটি পুরে নিয়ে, তাতে ওলকপি, পাল্ঙ, ধনে 
লাগানে! হয়েছে । কোনে বাক্সে পেয়াজ, 
ফ্রেঞ্চবীন। বীট, গাজর, রহুম ইত্যাদি লাগানে। 
হয়েছে। ছাদে বা অনুর্বর উঠোনেও এমনি বাক্স 
রেখে আমরা চাষ করতে পারি। আমাদের 
ফসল ট্রেনে, টেম্পোতে; লরী ব! গরুরগাঁড়িতে 
করে গঞ্জে যাবেন! বটে, কিন্তু আমাদের নিজেদের 
পরিবারে চাহিদার যডটা পরিমাণই হোক 
মেটানো তো! যাবে। সেটাও কম নয় একটা 
পরিবারের পক্ষে। আর এরকম যার! চাষ 
করবেন। তাদের ফসলের যোগফলও সারা 
দেশের উৎপাদনের অঙ্কটাকে বাড়াবে বই 
কমাবে ন! নিশ্চয়ই । 

কৃষি প্রদর্শনীর রিলে ক্রপিং বা পর্যায়ক্রমে 
চাষ যেন একটা ম্যাজিক । এতে যেমন উৎপাদন 
বৃদ্ধির পক্ষে দামী বক্তব্য আছে, তেমনি চিত্তা- 
কর্ষকও বটে। এতে মূলশস্ত হচ্ছে ধান। 
ধান কাটার প্রায় দিন পনেরো আগে জমিতে যে 
কোনো মাথা ঘামাইনি এতোদিন। বরং জমির 
এই রসটুকু এবং ধানের সারির মাঝখানের জমির 
স্থধোগটুকুকেও আমরা হেলা করে গেছি। অথচ 
তার স্থযোগ নিতে পারলে আমাদের বাঁড়তি 
উৎপাদন হয়। তার জন্তে জমি তৈরিও করতে 
হোলো! নাঃ অতিরিক্ত জমিও খুঁজতে হোলো না, 
এর্সর চিন্তা 


২৯. 


বনুন্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য। 


করে কৃষিবিদরা এই পদ্ধতি বের করেছেন। 
সহজেই ধানকাটার ১৫ দিন আগে ধানের সারির 
ফাকে বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো? বেগুন, গম, 
বালি, রাঙাআলু, ছোলা, রাইসরযে ইত্যাদি 
লাগিয়ে বাড়তি ফসল আমর! নিতে পারি। 
১৫ দিন পরে ধান কাট। হয়ে গেলে এই চাষ 
আরো নির্বঞাট । তবে যে ধান ঢলে পড়ে না, 
অর্থাৎ বেঁটে জাতের অধিক ফলনশীল ধানের 
জমিতেই এমনি চাষ সম্ভব । 

ধান চাষের প্রসঙ্গে একট! নতুন জিনিসও 
এখানে দেখানো হয়েছে । পলিথিনের বীজতলায় 
ধানের চারা যখন বড় হতে থাকবে, তখন 
(শীতকালীন বোরোখন্দে) পলিথিন দিয়ে ২৪ দিন 
যদি সেই চার! ঢেকে রাখ! যায় তাতে মাটির তাপ 
বেড়ে যায়। শীতের জন্যেই স্বাভাবিকভাবে এটা 
হয়। (গরমকালে এই পরীক্ষা সম্ভব নয়) এবং 
তাপ বাড়ার ফলে চারার বাড় যেমন তাড়াতাড়ি হয়, 
তেমনি চারার গুছিও খুব ভালোভাবে বেরোয়, 
অর্থাৎ [11161108 অপেক্ষাকৃত ভালো! হয়। 

উদাহরণ দেখলাম প্রত্যক্ষ । চারটি প্লটের 
৩টিতে এই পদ্ধতি করে চারার স্বাস্থ্য চমৎকার 
ভালে! হয়েছে । কিন্তু প্রচলিত রীতিতে চার! 
করে একটি প্লটের চার! খুব দুর্বল । সাধারণতঃ 
অনাবৃত পদ্ধতিতে চারা রোয়ার উপযোগী হয় 
৩৭ দিনে। আর এই প্রণালীতে আবৃত করে 
রেখে উপযোগী হয় মাত্র ২৪ দিনে। এই 
উদাহরণের ফসল নিয়ে অন্যত্র দেখা গেছে যে, 


১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বরে বীজতলায় 


বীজ ফেলে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই চারা রয়ে 
আশ্চর্য উচ্চফলন পাওয়া গেছে। ্‌ 

মৌমাছির চাষও দেখলাম। প্রশ্ন ওঠে 
বই কি, কৃষির সঙ্গে এর সম্পর্ক কি আছে? 
ধান গম ভুট্টা ইত্যাদি কতগুলো শস্তে পরাগ 
সংযোজন (যা ফলনের পক্ষে একটা অন্যতম 
প্রধান ব্যাপার) খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়ে 
থাকে-_বাতাসে কিংবা বৃষ্টিতে । কিন্তু কতক 
কতক শস্তে বাতাস যথেষ্ট সহায়ক হতে পারেন! । 
সেক্ষেত্রে মৌমাছির পাখা বা পা পরাগ সং- 
যোজনের মাধ্যম হয়ে থাকে। মৌমাছির এই 
দামী ভূমিকাকে যদি সবরকম শস্তের পরাগ 
সংযোজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো যায়, 
তাহলে, খাগ্ভোৎপাদন যে বৃদ্ধি পায় একথাও 
নানাক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়েছে। মধু লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে পরাগ সংযোজনের জন্যেও মৌমাছির চাষ 
কৃষি প্রসঙ্গে যথেষ্ট উপযোগী-_একথার ইঙ্গিত 
এই প্রদর্শনীতে বল! হয়েছে। 

এক কথায় বলা যায়ঃ এই প্রদর্শনীতে রাজ্য 
কৃষি বিভাগ কৃষি বিষয়ক আধুনিক ও বিজ্ঞান- 
সম্মত ধ্যানধারণাকে একটি সুন্দর রূপমৃগ্তি দিয়ে 
সর্বসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় ও আবেদনশীল 
করে তুলেছেন। বাগিচা প্রদর্শনীর যেমন একটি 
জ্ঞান ও শিক্ষার দিক আছে, তেমনি এর একটি 
সৌন্দর্য ও রসের দিকও আছে। আর সব মিলে 
আছে দেশের কৃষি সমৃদ্ধির পথ নির্দেশ । 





৯ 


২২ 


চি 





মঞ্জরী--আমের মঞ্জরী 


॥ বিশেষ আবেদন ॥ 


১৩৭৬ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বসুদ্ধরার' ২১শ 
বর্ষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ১৩৭৭ সালের বৈশাখ থেকে “বসুন্ধরা ২২শ বর্ষের 
শুভারম্ত। আমাদের গ্রাহক; অন্ুগ্াহক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদদাতা; লেখক; পাঠক; 
সংশ্লিষ্ট মহল ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছি শুভকামনা এবং ভবিস্বাৎ যাত্রাপথেও 
তাদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা পাথেয় প্রার্থনা করছি। 


প্রসঙ্গত পাঠক ও গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ জানাচ্ছি, 
যাদের গ্রাহক স্বত্ব ১৩৭৬ বর্ষে চৈত্রে শেষ হয়ে গেল, তার! যেন চলতি 
বছরের চৈত্রের মধ্যেই নীচের ঠিকানায় বাধিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক 
তিন টাক!) পাঠিয়ে ১৩৭৭ সালের জন্যে 'বহুন্ধরার, গ্রাহকপঞ্জী 
অন্তর্ভূক্ত হন। ৃ 


আপনাদের যথাসম্ভব সত্বর যোগাযোগ ও সহান্ুভূতি দিয়ে আপনাদের 
সেবায় আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুন।- নমস্কার ও শুভেচ্ছাস্তে_ 


চাদ! পাঠাবার ঠিকানা £ বিনীত 
সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, কৃষি তথ্য কাৰ্যালয়, সুলেখ! ঘোষ 


৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, সম্পাদিকা, বনুদ্ধরা 
কলিকাতা-৪০ 





ক 





চৈত্রের বাংলার এক বিশেষ রূপ আছে। 
খতুতে খতুতে বাংলার রূপ নতুন নতুন। এতে 


_ একঘেয়েমী নেই, ক্লান্তি নেই, জড়তা! নেই। নিত্য 


নবরূপ বাংল! রূপ বদলায়। পঞ্জিকা পণ্ডিতদের 
নামত! তালিকা ধরে চৈত্র বসন্তেরি দূত। কিন্ত 
আসলে চৈত্রের ভেতরে রয়েছে দুয়ের মেশা- 
মিশি-_বসন্তের আর গ্রীষ্মের । চৈত্রের চোখের 
দৃষ্টিতে যে উদাসীনতা, যে বৈরাগী ব্যাকুলতা, 
তার মধ্যে বসন্ত লার বৈশাখের গ্রীঘ্মের রিক্তা 
দুইই যেন মিশে আছে। চৈত্রে বসস্ত যেমন 
শেষ করে দিচ্ছে খেলা, তেমনি বেওয়ারিশভাবে 
হলেও গ্রীক্ম শুরু করে দিতে চায় তার খেলা । 


২৫ 


বন্ুদ্ধর। £ একবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য। 


চৈত্রের বাংলায় খর রোদ্দুরের ক্রকুটি, গরম 
নিশ্বাসের মতো! দুপুরের তপ্ত বাতাস, রাত্রির 
আরামী শীতল হাওয়া, নীল জ্যোৎস্স। এক আশ্চর্য 
খাতু রচন। করে। চৈত্র পরবের ঢাকের শব্দ, 
শিবের গাজন। ভক্তের রুদ্ধশ্বাস পদযাত্রা- বাংলার 
কৃষ্টির এক রূপ । 

আর কৃষি বাংলায় ? বাংলায় এই চেত্রে রবি 
মরন্থম চলছে। রবি মরস্ুুমের এই চৈত্রে 
_ কৃষকর! বোরো ধান ঘরে তুলতে তৈরি হয়ে 
গেছে। গমের সোনার ফসল কাটার সময় হয়ে 
গেছে। ভুট্টার ফসল পরিণতির পথে । কৃষকরা! 
পাটের বীজ বুনছে, আউশের জমি তেরি করে 
বীজ বোন! হচ্ছে । চৈত্রের বাংলার এইতে। কৃষি 
চিত্র। এ সম্বন্ধে আরো! আলোচন! নীচে কর! 
রা 
উল আপনার জমিতে 
চারা উঠে থাকে; তাহলে চৈত্রে ভুট্টার চালনার 


বয়স ১৬ থেকে ৪৫ দিন। এ সময় ভুট্রার 
পরিচর্যা করবেন বৈকি । নিশ্চয়ই ভেলী বেঁধে 
দেবেন। 


তাছাড়। চারার বয়স যখন ২১ দিন, তখন 
প্রথম কীটনাশক ওষুধ দেবেন। শতকরা! ৫০ ভাগ 


শক্তির জলে গোল! বি-এইচ-সি বা! শতকরা! ৫০. 


ভাগ শক্তির ডি-ডি-টি ১২ কেজি এবং আরো! ১ 
কেজি ক্যাপটান ৩০* লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
একর পিছু ছিটোবেন। 

চারার বয়স যখন ৪২ দিন, অর্থাৎ চৈত্রের 
শেষে ৫০* মিলিলিটার শতকর! ২০ ভাগ শক্তির 


এনড্রিন ই-সি বা ১২ কেজি শতকরা! ৫০ ভাগ 


শক্তির জলে গোল! বি-এইচ-সি ৩০০ লিটার জলে 
গুলে প্রতি একরে ছেটাবেন। 


গম 

এখন গমের বয়স প্রায় ৩২ থেকে ৪ মাস। 
এ সময় গমের ফসল কাটার পাল! । 

তবে ফসল কাটার ব্যাপারেও যত্ব নিতে 
ভুলবেন না। বেশি পেকে গেলে ফসল মাটিতে 
ঝরে পড়বে, তাই পাকার সঙ্গে সঙ্গেই কাটা 


উচিত। ইছুর ব1 পাখী ইত্যাদিও যেন ফসল নষ্ট ন! ২ 


করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন । 
আখ 


চৈত্রে আখের বয়স হোল মাস ছয়েক । এখন 


পরিচর্যার দরকার । 

আখের শুকনে। প।তাগুলে। ছাড়িয়ে ফেলুন 
এ সময়। তা না হলে রোগ পোকার আক্রমণ 
হবে। পাত! ছাড়িয়ে দিলে রোগপোকার 
আক্রমণও হবে না, তাছাড়া মুক্ত আলে! বাতাস 
পেয়ে আখ স্বচ্ছন্দে বেড়ে উঠবে। যদি আখ 
পড়ে যেতে পারে বলে মনে করেন, তাহলে 
আখের শুকনে। পাঁত। টেনে নিয়ে ছু সারির আখ 
বেঁধে দিন। 
আউশ 


এই চৈত্রে এবার আউশ ধানের চাষের মরসুম ৷ 


পশ্চিমবঙ্গে আউশের চাষ রোয়া ও বোনা ছুএ 


রকমেই হয়। জমি ও জলের ওপরেই অব্য 
সেট! নির্ভর করবে। খরিফ মরসথমের হরুতে 
বৃষ্টি হলে এবং জমি দোআশ বা অল্প এটেল হলে 


সে সব জায়গায় বোন! পদ্ধতিতে হয়। উত্তরবঙ্গের 


২৬ 


A 


কুচবিহা'র, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া? 
হাওড়া ও বর্ধমানের কিছু অংশে এভাবে 
আউশের চাষ হয়। আর জমি কাদ! করার 
উপযোগী প্রচুর জল পেলে এবং জল ধারণের 
উপযোগী এটেল ব| এটেল-দোজীশ মাটি হলে 
রোয়। আউশ চাষ করা যায়। 
ছুলার ও এন-সি-১৬২৬ এই. জাতগুলো 
'বোন। বা রোয়। ছু প্রথার জন্যেই মনোনীত করতে 
পারেন। এন-দি-৯১৮ এবং সি-এইচ-৪৫ রোয়া 
আউশের জন্যে ভালে! ফলন দেয়। 
বীজ বাছাই করার পরই ভাবতে হবে বীজ- 
' তল! তৈরির কথা! । এই সময় আপনাকে বীজ- 
তল! তৈরি করতে হবে ও বীজ শোধন করে 
বীজতলায় বুনতে হবে। 
বোনার জন্যে ভালোভাবে বীজ বাছাই করে 
এক কোরোসিন টিন জলে ৬ ছটাক মুন গুলে 
বীজ (এক একরের পরিমাণ ) সেই জলে ফেলে 
নাড়াচাড়া করলেই নষ্ট বীজগুলো৷ ভেসে উঠবে। 
যেগুলো ডুবে থাকবে সেগুলো ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে 
নিন। পরে ৩০* ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ 
এগ্রোসেন জি-এন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। 
অথবা ৩৭ কেজি বীজের জন্যে ট্যাফাসন-৬ 
বা এরিটন-৬ এর মিশ্রণ করে ৮-১০ ঘন্টা! ডুবিয়ে 
রাখতে হয়। ৭২ গ্রাম ওষুধ ৭২ লিটার জলে গুলে 
- ওঁ পরিমাণ বীজ ভালোভাবে শোধন কর! যায়। 
পরে বীজ ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে বুনতে হয়। 
বীজ শোধন ছাড়া এখন আরেকটি বড় কাজ 


বসুম্ধর! £ ফাল্গুন £ ১৩৭৬ 


বীজতল। তৈরি । বীজতলার জমি ৬-৮ বার চাষ 
দিয়ে ভালে! করে তৈরি করুন। ৪ ফুট চওড়া 
ও ২৫ ফুট লঙ্ব। ভাগে ভাগ করে জল নিকাশের 
ও সেচের সুুবিধের জন্যে জমির চারিদিকে ১ ফুট 
চওড়। নাল। করতে হবে। বীজতলা জমি 
থেকে ৩-৪ ইঞ্চি উচু হবে। প্রতি বীজতলায় 
৩০-৪০ কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার, ই কেজি 
সুপার ফসফেট, ই কেজি আযামোনিয়াম সালফেট 
ব! 3 কেজি ইউরিয়! ছিটিয়ে জমির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। তারপর জমি সমান করে প্রতি 
বীজতলায় ২ কেজি বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে 
হবে। এক একর জমির জন্যে ২৫-৩০ট। উল্লিখিত 
মাপের বীজতলা দরকার । 
পাট 

উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু পার্বত্য 
অঞ্চল ছাড়া এখন এই চৈত্রে সব জায়গাতেই পাট 


. ষোনীর সময়। তবে তার আগে জমি তৈরি 


করবেনতো | 
এজন্য জমির আবর্জন। ও আগাছ! পরিষ্কার 
করে ঢেলাগুলে! ভেঙে মাটি মিহি করে দিতে 
হবে। একর পিছু ১* গাড়ী গোবর বা আবর্জনা 
সার জমি তৈরির সময় দিয়ে দেবেন । 
_ জমি তৈরি করে এবার ভালো বীজ বাছাই 
করুন। তেতে| পাটের জন্যে ডি-১৫৪ এবং 
জে-আর-সি ২১২ ও ৩২১। আর মিঠে পাটের জন্য 
জে-আর-ও ৬৩২-এবং ৭৫৩ জাতের বীজ সংগ্রহ 
করে বোনার ব্যবস্থা করুন। 


শা শি 


২৭ 


সরষে আমাদের একটি নিত্য ব্যবহার্য 
জিনিস। বাঙ্গালীর সরষের তেল ছাড়া চলে 
না। সরষে আমাদের এত প্রয়োজনীর জিনিস 
হওয়| সত্বেও আমাদের চাহিদার বেশিরভাগই 
মেটানো হয়ে থাকে এই রাজ্যের বাইরের 
আমদানী থেকে। ্‌ 

পশ্চিমবঙ্গে সরষের ফলন যাতে বাড়ে সেজন্য 


কয়েক বছর থেকেই চেষ্টা কর! হচ্ছে এবং বহরম- j 


পুরে তৈলবীজ গবেষণ! ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে নান! 
পরীক্ষা! নিরীক্ষা কর! হচ্ছে। বহরমপুর ছাড়াও 
অন্তান্য বীজ উৎপাদন খামারেও উন্নত জাতের 


সরষের চাষ করে ফলন পরাীক্ষ! করে দেখ। হচ্ছে। 


সম্প্রতি বর্ধমান বীজ উৎপাদন খামারে একটি নতুন 
জাতের রাই চাষ করে একরে ৩০ মণ ফলন পাওয়া! 
গেছে। এই জাতটির নাম “এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট” । 
_. “এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট” রাই-এর আবাদ বর্ধমানে 
কিভাবে করা হয়েছিল, তার বিবরণ নীচে 


দেওয়া হলো। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে 


আপনিও একরে ৩০ মণ ফলন পেতে পাঁরেন। 


এর জন্য মাটির দরকার পলি 


দোআশ, বেলে দোআশ ও দোআশ। ৷ 
বীজের হার--একর প্রতি ৩ কেজি বীজ 
ব্যবহার কর! হয়েছিল। . 

বোনার উপযুক্ত সময়_আশ্বিনের ১৫ 
তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত । 


২৮ 


সারির ছুরত্ব_সারি থেকে সারির দূরত্ব ১ 
ফুট ও প্রতি সারিতে ৪ ইঞ্চি পর পর চারা 
লাগানো হয়। 

সেচ--তিন বার সেচ দেওয়। হয়েছিল। 

সার-_-একরে ৯-১ গাড়ী গোবর সার ব 
কম্পোস্ট । 

জমি তৈরীর সময় রাসায়নিক সার হিসাবে 
একরে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন আর্থাৎ ১২* কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট, ২৪ কেজি ফসফেট 
অর্থাৎ ১৫০ কেজি স্থপার ফসফেট ও ২৪ কেজি 
পটাশ অর্থাৎ ৪৮ কেজি মিউরেট অব পটাশ 
চাপান সার হিসাবে; ৰোনার ২১ দিন পরে ১১ 
কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৫৫ কেজি এ্যামোনিয়াম 
সালফেট ও বোনার ৩৫ দিন পরে আরও ১০ 
কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৫০ কেজি এযামোনিয়াম 
সালফেট দেওয়া হয়। 

শহ্য রক্ষা- পৌষ মাসের শেষে একবার 
ও মাঘ মাসের মাঝে একবার প্রতি লিটার 
জলে ই মিঃলিঃ ডেমিক্রন বা ১ মিঃলি, রোগর 
মিশিয়ে ছিটানো হয়। 

ফসল উঠতে সময় লাগে__বীজ বোন! 
থেকে শস্য কাটা পর্যন্ত ১৩ দিন। 

ফলন ক্ষমতা একরে ৩০ থেকে ৪০ মণ। 
গত বছর বর্ধমান ফার্মে ফলেছে গড়ে একরে 
৩০ মণ। | 


আছি, ৬৯ বক্ষ 


ফর্ম--৪ 


রুল নং--৮ 


বনুন্ধরা মাসিক পত্রিকা 


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মবলীর (১৮৫৬) ৮ ধার! অনুযায়ী নিয়লিখিত জ্ঞাতব্য 
বিষয় প্রকাশিত হইল। 


৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাত1-৪০ 
মাসিক 

শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ 

ভারতীয় 

৪২, গ্রাহাম্‌স রোড, কলিকাতা-৪০ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি 
তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত । 


শ্রীমতী স্থুলেখা ঘোষ 
ভারতীয় 
ঠিকানা ৪২, গ্রাহাম্‌স রোড, কলিকাতা-৪০ 
আমি, শ্রীমতী হবলেখা ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা! করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার 
জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ৷ 


স্বাঃ সুলেখা ঘোষ 
সম্পাদিকা__বসুন্ধর! 
তথ্য সংস্থা-_কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ ৷ 





জানেন কি, পার আপনার 
সবনাশ করতে পারে? 


নতুন সাভাবরী 
“সয়ল টেস্ট কিট”-এর সাভাষে; 


এই ক্ষতি রোধ করুন । 


মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
১০০ ৰার পরীক্ষা করে দেখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 
করা যায় শিখুন। .এক ঘণ্টায় এবং মাত্র 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় । 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ। এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন__আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 
পারবেন_ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে উপযুক্ত । 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 

এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 
ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার ॥ এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাঁচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


সাভবেরী সয়েজ টেষ্ট কিট, ট 
* কিষাণ” এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায়। 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পুত্তিকার জন্য লিখুন £ 


নরসিংহদাস আগরওয়াল! এযাগড সন্দ, (প্রাঃ) লিমিটেড 


৭৭-বি, ব্লক-‘ই', নিউ আলিপুর, কলকীতা-৫৩ 
ফোনঃ ৪৫-৬৬২৭ 









418812 BEN রা 








বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রীতি £ 

বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েং, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন! ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে । 


লেখ। পাঠাবার ঠিকান! £ এডিটর, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহাঁমস্‌ রোড, কলিকা তা-৪০। 
পারিশ্রমিকের হার ঃ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২7) ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ /' কবিত। ১৫২ ; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২? সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি £ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। ব্হিজারার 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) Sa সংখ্যা । 


" সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 


_-২৫২ প্রতি সংখ্যা । 


ষ্টব্য £__এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দ্বিলে সেই এজেন্টদের মোট 
পন-মূল্যের শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 
বন্ধুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও দে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চীদার হার-_ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকান! £ এডিটার, বসুন্ধরা 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়,'৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 


রেজি নং £ সি ৪০৬ 








॥ বন্ুু্কর।॥ 
চেত্র 


১৩৭৬ 


সম্পাদিক। £ সুলেখা ঘোষ | 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ! 
কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় রি 
সয়াবিন একটি বিস্ময়কর ফসল. ... 
কমল! চারার দুইটি প্রধান কীটশক্ত--- 
দিলীপ কুমার নাথ 
হাওড়! জেলায় পান চাষ 
অমিয় কিশোর মণ্ডল 
আমার বাংল! (কবিতা ) 
অজয় কুমার নাগ 
ফিরে এসো! সবুজের দেশে (কবিতা ) 
আনন্দ মোহন ঘোষ 


পাট চাষের অর্থনীতি --- 


শ্যামাপ্রসঙ্গ দাশ 
বৈশাখের চাষ 
লেখকদের বর্ণানুক্রমিক সুচী 


প্রচ্ছদপট £ সয়াবিনের তৈরি বিভিন্ন খাবার 





নতুন সাভাবরী 
“সয়েল_টেইট কিট্‌”-এর সাভাষ্য 


এই ক্ষতি রোধ করুন । 


মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 

১০০ বার পরীক্ষা! করে দেখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো বাবহার 

করা যায় শিখুন। এক ঘণ্টায় এবং মাত্র 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 

পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায়। 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 

যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 

সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 

দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ। এই পরীক্ষার ফলে 

আপনি জানতে পারবেন-__আপনার ক্ষেতের মাটির 

জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 

এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 

মাটির পক্ষে উপযুক্ত । 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 

এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 

ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 

দরকার ॥ এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাচাতে 

পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 

সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
_ অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে ! 


 সাভবেরী সয়ে টেষ্ট কিট, 


“ কিষাণ” এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায়। 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পৃস্তিকার জন্য লিখুন £ 


নরসিংহদাস আগরওয়াল! গ্যাণ্ড সন্ম, (প্রাঃ), লিমিটেড | 


৭৭-বি, প্লক-ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ 
ফোন ৪ ৪৫- ৬৬২৭ 
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রুবি শস্ত কেটে কৃষক ঘরে তুলেছে । গম 
এ বছর রবি শস্তের মধ্যে অন্যতম ফসল । এর 
আগে এত ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জেলায় গমের চাষ 
হয়নি। এর ফলে চৈত্র মাসেও অনেক কৃষক 
আর একটি ফসল ঘরে তুলতে পারলেন) কয়েক 
বছর আগেও কোন কৃষক আজ য৷ বাস্তব হলো, 
ত কল্পনাও করতে পারতেন না । 

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে চাষের কাজে আজ 
নবযুগ আসছে। একই বছরে একাধিক ফসল 
ঘরে তোলার আনন্দ আজ কৃষক যে পাচ্ছেন, তার 
7 মূলে অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের ধান ও গম 
বীজের আবিষ্কার ও সেচের জলের সুবিধা | 

এই অধিক ফলনশীল গম ও ধান চাষের 
স্থবিধার ফলে চাষের ধারাও এখন বদলে যাচ্ছে 


॥ বন্ুন্করা ॥ 


২১শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
চৈত্র, ১৩৭৬ ১৮৯০ শকান্দ 


আস্তে আস্তে । যেখানেই সেচের সুবিধা হচ্ছে, 
সেখানেই কৃষকরা শস্য পর্যায় ঠিক করে একই 
জমি থেকে বেশি ফসল পাবার জন্য সার! বছর 
ধরে চাষের পরিকল্প নিচ্ছেন। 

সামনেই আসছে নতুন বছর, খরিফ মরস্থুমের 
শুরু হওয়ার সময়। এখন থেকেই কৃষককে 
ঠিক করতে হবে সার! বছরের চাষের খসড়া । 
সব রকম জমিতে সব শস্তের চাষ ভাল হয় ন। 
যাঁদের জমিতে সেচের সুবিধা রয়েছে, তাদের 
এখন থেকে ঠিক করে নিতে হবে কোন জমিতে 
কোন শস্তের পর কোন শস্য চাষ করবেন। এ 
বিষয়ে স্থানীর গ্রামসেবকের সঙ্গে কৃষকরা পরামর্শ 
করে নিতে পারেন। কোন শস্তের চাষ করবেন, 
তারজন্য কৃষকরা আগে থেকে মাটি পরীক্ষা করিয়ে 
নেওয়ার চেষ্টা! যেন করেন। এ খবর কৃষকর! 
নিশ্চয়ই জানেন যে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে. 
কোন পয়সা! লাগে না। কোথায় মাটি পরীক্ষা .. 
করানোর জন্য পাঠাতে হবে, সে খবরও কৃষকরা 
গ্রামসেবক বা স্থানীয় ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাঁ 
যোগ করলে পাবেন। 

সামনের বছরের চাষের পরিকল্প তৈরি করা 


_. বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ 


১২শ সংখ্যা 


ছাড়া, এ সময় কৃষকরা! আউশ ধান ব! পাট চাষের 
জন্য নিশ্চয়ই জমি তৈরির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 
প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুবিধা নিয়ে কৃষকরা এখন জমি 
তৈরি করবেন। পাট বা আউশ ধান, যার চাঁষই 
করুন না, ভাল জাতের বীজ নিশ্চয়ই যোগার 
করে নিয়েছেন। বেশী ফলন পেতে গেলে উন্নত 
ভাল জাতের বীজের দরকার সবচেয়ে আগে। 
তারপরই উন্নত প্রথায় চাষ। তারজন্য ঠিক মত 
জমি তৈরি কর! সবচেয়ে আগে দরকার, 
যাতে জমিতে নিড়ান দেওয়া বা গাছের পরিচর্যা 
করার অস্গুব্ধা না হয়। 

এর পরই কৃষককে ভাবতে হবে সারের কথা । 
একই জমি থেকে একাধিক কসল তুলতে গেলে 
_ জমিকেও ভাল করে খাওয়াতে হবে। এরজস্ত 
জৈব ও রাসায়নিক ছুই সারের কিন্তু প্রয়োজন। 
কতট! সার ফসলের কোন সময়ে দিতে হবে, ত! 
কৃষককে ভাল করে জেনে নিতে হবে ও সারের 


ব্যবস্থাও ঠিক করে রাখতে হবে। 
আউশ ব! পাটের চাষের জন্য তৈরি হওয়া! 


টি 


ছাড়া এ সময় কি শাক সবজি কর! যায় তাও ৬ 


জেনে রাখা ভাল। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সবজির 
বেশ টান পড়ে। শীতকালে যেমন ব্যাপকভালে ফুল- 
কপি, বাঁধাকপি; টমাটো ইত্যাদির চাষ কর! হয়, 


এই সময় তেমন করে সবজির চাষ প্রায়ই করা 
- হয় না। কৃষকদের তাই অন্থুরোধ করি এই সময় 


তার! যেন গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালীন সবজি যেমন 
টযারস, শশা, কুমড়া! ইত্যাদি সবজির চাষ 'বেশী 


করে করেন। এই সবজি বাড়ীর আশেপাশে বা 


যে সব ক্ষেতের জমিতে চাষের সুবিধা আছে, 
সেখানে আর একটি বাড়তি ফসল করতে পারেন 
ও সবজির অভাব মেটাতে পারেন। 

খাছ হিসাবে ধান, গমের চেয়ে সবজির 
প্রয়োজনীয়তাও কিছু কম নয়। সে কথ! নিশ্চয়ই 
সবাই বোঝেন। 


সয়াবিন বিদেশ থেকে এসেছে আমাদের 
দেশে । এর আদি জন্মভূমি দক্ষিণ মাঞ্চ,রিয়াতে। 
তবে চীন, জাপান, কোরিয়! অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার দেশগুলিতে সয়াবিন একটি উপাদেয় 
প্রোটিন সমৃদ্ধ খাগ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
রয়েছে বহুদিন থেকে। বিশেষ করে/চীন ও 
জাপানে এর জায়গা তঙুল জাতীয় খাছ্ছো্ন পরেই। 
বর্তমানে এর চাষ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রায় সর্বত্রই 
হচ্ছে। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশ- 
গুলিতেও সয়াবিন ক্রমশঃই খুব লোকপ্রিয় হচ্ছে। 
সয়াঁবিনের এই ব্যাপক পরিচিতির পেছনে 
রয়েছে এর খাদ্যগুণ সমৃদ্ধি। এতে রয়েছে 
শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন, ২০ ভাগ স্েহ'জাতীয় 
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পদার্থ এবং ২০ ভাগ কার্ষো-হাইডেট । ক্যালোরি 


হিসাবে এর তেমন মূল্য না থাকলেও, এর 
সমাদর হলো, উচ্চ প্রোটিনের ভাগ এবং 
তৈল জাতীয় পদার্থের জন্য । সয়াবিন হজম 
শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে এবং শরীরের পুষ্টি 
বাড়ায় ঃ 
সয়াবিন ডালের মতই শুঁটি জাতীয় শস্ত 
তবে সাধারণতঃ যে সব ডালের ব্যবহার হয়ে 
থাকে তার চেয়ে এতে প্রোটিন এবং লাইসিনের 
ভাগ অনেক বেশী থাকে। বিশেষ করে সাধারণ . 
ডালের তুলনায় এতে লাইসিনের ভাগ যথেষ্ট 
বেশী থাকে। ্‌ 

সয়াবিন কাচ খেতে একটু বাদাম বা বিনের- 


বন্গন্ধর। £ একবিংশ : ১২শু সংখ্য 


গন্ধ আসে এবং স্বাদও একটু তেতো । তবে 
কাচা সয়াবিন খাওয়! ঠিক নয়, কারণ তা হজম 
কর! একটু কঠিন এবং তেমন পুষ্টিকরও নয়। 
তাই সয়াবিন সব সময় রান্ন| বা সেদ্ধ বা ভিজিয়ে 
' খাগ্ হিসাবে ব্যবহার কর! উচিত। এতে হজম 
হবে তাড়াতাড়ি, শরীর বেশী পরিমাণে প্রোটিন 
গ্রহণ করতে পারবে, তাছাড়া এই প্রক্রিয়াতে 
সয়াবিনের তিতকুটি ভাব এবং গন্ধ দুটোই দূর 
হবে। তবে সেদ্ধ বেশী হয়ে গেলে কিন্তু এর 
প্রোটিনের অংশ অনেক কমে যাবে। 
সাধারণতঃ মাছ, মাংস, ডিম দুধ ইত্যাদিতেই 
_ খ্যমিনো এসিড নামক প্রোটিনের ভাগ সবচেয়ে 
বেশী থাকে । কিন্তু মাংসের সম পরিমাণ গ্যমিনো 
এসিড সয়াবিনে রয়েছে। ভাজ! সয়াবিনের 
আটাতে খুব বেশী প্রোটিন পদার্থ থাকে এবং এর 
সঙ্গে দুধের তুলনা কর! চলতে পারে। অন্য যে 
কোন বাদাম ব৷ এ জাতীয় আটার থেকে 
সয়াবিনের আট! অনেক বেশী খাগ্গুণ সমৃদ্ধ । 
বিশেষ করে লাইসিন এবং ভ্যালাইন জাতীয় 
প্রোটিনের ক্ষেত্রে সয়াবিনের আট! গমের সম- 
গোত্রীয় এবং দুধের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের । সয়াবিন 
এবং গম একসঙ্গে মিশিয়ে খাবার তৈরি করতে 
পারলে; সেই খাবার অনেকু. বেশী স্ুযম হবে, 
বিশেষ করে এতে এমিনো৷ এসিড থাকার জন্য ৷ 
বিশেষজ্ঞরা! বলছেন যেসব শিশুর গরুর দুধ 
ভাল হজম হয় না তাদের গরুর দুধ কিংব! চিজের 
বদলে সয়াবিনের দুধ বা দই দেয়া চলতে পারে। 
সয়াবিনের দইয়ে শতকরা ৮ ভাগ প্রোটিন এবং 
৩ ভাগ স্সেহ পদার্থ আছে, সেখানে গরুর ছুধে 


আছে শতকর। ৩.৫ ভাগ প্রোটিন এবং ৩'৮ ভাগ 
স্নেহ পদার্থ। জাপান ও চীন দেশে সয়ারিন 
থেকে যে “তোফু” তৈরি করে; তাতে শতকরা ১৭ 
ভাগ প্রোটিন থাকে। জাপানে প্রায় প্রতি পরি- 
বারে সকালের খাবার এই তোফু বা মেসো সুপ। 

প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টি আমাদের দেশের 
লোকের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। বিশেষ করে 
এমিনো এসিড জাতীয় আমিষ প্রোটিনের 
অভাবে অপুষ্টি খুবই বেশী । পশ্চিমবঙ্গের কথাই 
ধরা যাক, এখানে জন প্রতি দুধের ব্যবহার হচ্ছে 
দৈনিক মাত্র ৬৩ গ্রাম, যা! প্রয়োজনের তুলনায় 
খুবই কম। তাছাড়া গড় হিসেবে এ পরিমাণ 
পেলেও, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণী এও 
পায় না। আমিষ জাতীয় অন্যান্য প্রোটিনের 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । 

এ ছাড়া রয়েছে শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের 
মধ্যে তফাৎ। শহরের লোকের হাতে কিছুটা 
বেশী পয়সা থাকায় তার! যতটা আমিষ জাতীয় 
প্রোটিন খান্ত কিনতে পারেন, গ্রামের লোক তা 
পারেন ন|। তাছাড়া শহরের প্রয়োজনীয় জিনিস 
আসছে গ্রামের থেকে, তাতে গ্রামের জিনিসের 
দাম বাড়ছে। আবার শহরের সমস্ত লোকই যে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ, মাছ, মাংস খেতে 
পারেন তা নয়। যাদের কেনার ক্ষমতা আছে, 
তারাই শুধু এ সব খাবার কিনে খেতে পারেন। 
অথচ পশ্জাত প্রোটিন যেমন মাংস, মাছ, দুধ 
ইত্যাদি থেকে সয়াবিনের প্রোটিন দামে অনেক 
সস্তা, খাছ্াগুণ কিন্তু কিছু কম নয়। যে পরিমাণ 
প্রোটিন গরু, মোষ বা শুয়োর গ্রহণ করছে, 


nl 


তার পরিবর্তে যে পরিমাণ প্রোটিন আমর! তাদের 
কাছ থেকে পাচ্ছি, তার শতকর! পরিমাণ খুবই 
কম।. যেমন গরুর কথাই যদি আমরা ধরি, 
তাহলে দেখতে পাই যে গরু যে পরিমাণ প্রোটিন 
গ্রহণ করেছে তার মাত্র শতকর! ২৩ ভাগ প্রোটিন 
আমর! তার কাছ থেকে ফিরে পাচ্ছি। স্থৃতরাং 
পশুজাত বা আমিষ প্রোটিনের স্বপ্লতা এবং বেশী 
দামের জন্য আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য 
উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সয়াবিনের চাষ ক্রমশই 
বেড়ে চলেছে। 

পশ্চিমবঙ্গেও দাজিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে 
খাদ্য হিসেবে সয়াবিনের চাষ হয়। তবে সমতল 
ভূমিতে এর প্রচলন নেই বললেই চলে । পশ্চিম- 
বঙ্গের কৃষি অধিকর্তা গত বছর অক্টোবর মাসে 


- ফিলিপাইন, তাইওয়ান এবং হংকং থেকে ঘুরে 


আসার পর কিছু কিছু সরকারী কৃষি খামার এবং 
কৃষকের জমিতে গত রবিখন্দে পরীক্ষামূলকভাবে 
সয়াবিনের চাষ দিয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতায় 


প্রমাণিত হয়েছে যে সয়াবিনের কয়েকটি জাত 


আমাদের এখানে সমতল জমিতেও খরিফ এবং 


‘রবি ছুই খন্দেই চাষ কর! চলে। 


প্রাথমিক পরীক্ষায় এ জাতীয় সাফল্যের পর 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্তা ১৯৭০-৭১ সালে 
ব্যাপকভাবে সয়াবিনের চাষ করবার এক প্রবল্প 
নিয়েছেন। ঠিক হয়েছে কৃষকদের কম পয়সায় 


এবং এই সঙ্গে এ জাতীর চাষের জন্তে প্রয়োজনীয় 


পরামর্শ এবং চাষ পদ্ধতি কৃষকদের শেখানো 


বন্ুন্ধর! £ চৈত্র £ ১৩৭৬ 


হবে। এজন্য কৃষি বিশেষজ্ঞদের আগে এ বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ূ 
পর্যায় চাষ বা অবিরাম চাষের কার্যসথচী 
হিসাবে সয়াবিনকে নেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে 
গত বছর থেকে এই অবিরাম চাষ বা রিলে চাষ 
প্রথা আরম্ভ কর! হয়েছে। এই ভাবে চাষে কৃষক- 
রাও বেশ সারা দিয়েছেন। রিলে প্রথায় সয়া- 
বিনের চাষ করলে এরজন্য আলাদা! জমির ব! 
কোন শস্যের চাষ বন্ধ রাখার দরকারই হচ্ছে না। 
সয়াবিন এক বিস্ময়কর শুঁটি জাতীয় শস্য । 
চার মাসে এর ফলন পাওয়া যায় এবং ফলনের 
পরিমাণ একরে ৮ থেকে ১৬ কুইন্টাল। . টাকার 
অঙ্কে একর প্রতি আয় হচ্ছে ৮** টাকা থেকে 
১৬০০ টাকা । আর এই ৮ কুইন্টাল বা ১৬ 
কুইণ্টাল সয়াবিন বীজ থেকে আমর! দুধ পাচ্ছি 
৫০০* কিংবা ১০০০০ কিলোগ্রাম । তাছাড়া 
খরিফ এবং রবি দুই খন্দে যদি এর চাষ করা 


যায়, তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ এবং আয়ও 


হচ্ছে দ্বিগুণ । 
এই অতি পুষ্টিকর শস্ত থেকে শুধু যে দুধই 
পাওয়া যায় তা নয়। এর থেকে নানা রকম 


ভাল ভাল খাবারও তৈরী করা যায়। সয়াবিনের 
দুধ থেকে যেমন ছানা; পনির ও নান! রকম মিষ্টি 
খাবার তৈরী করা যায়। এর থেকে চপ) ঘুগনী, 
পাকোঁরী ইত্যাদিও কর! যায়, স্বাদেও এইসব 
খাবার খুবই ভাল। যার! সম্প্রতি নেতাজী 
প্রদর্শনী দেখতে গেছেন, তার! অনেকে নিশ্চয়ই 
সয়াবিনের তৈরী নান! খাবার খেয়ে এসেছেন। 


সস সপ পপ 
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দন জিলিঙে রুমলালেবুর চাষ এ অঞ্চলের 
কৃষিজীবিদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। বাংলার 
এই পাহাড়ী অঞ্চলে ফলের বিচি থেকেই কমলা 
গাছ বোনা হয়। এই বিষয়ে দার্জিলিঙের কমল! 
চাষ নাগপুর; পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রধান কমলালেবু 
ফলনশীল জায়গার চাষ থেকে কিছুট! তফাত । 

প্রথমে ছোট একফালি জমিতে কমলালেবুর 
শুকৃনে। বিচি ফেল্লে্টারাগাছ করা হয়। চার! 
গাছগুলির যখন বছর তিনেক বয়স এবং লম্বায় 
৪-৫ ফুট, তখন তাঁদের বাগিচায় স্থানান্তরিত 
করা হয়। ্‌ 


রিসার্চ এসিস্টেন্ট* অয়েল সিড রিসার্চ স্কীম, 
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 


। 


চারা অবস্থায় অনেক সময় কিছু কীটশক্র 
এদের বেশ ক্ষতি করে। ফলে গাছগুলি উপযুক্ত 
বাড়তে পারে না। বিরল পাতাবিশিষ্ট সরু সরু 
হয় এবং দুর্বল হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে এই সব 
গাছের ফলনও কম হয়। জীবনের প্রথম অবস্থায় 
জীবনীশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় এদের আদর কমে যায়। 
যার ফলে এই চার! বিক্রি করতে গেলেও দাম 
পাওয়া যায় না। ও 


এখানে চারাগাছের ছুটি প্রধান কীটশক্রর 


বিষয়ে আলোচন! করা হলো! । ধান, গম; পাট, 


ভূটা নিয়েই আমাদের সবুজ বিপ্লবের প্রতিধ্বনি। 


বাংলার উত্তর কোণে, স্বভাব দুর্গম পাহাড়ী 
অঞ্চলে ফলের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তার 
দিকে আমাদের নজর ক্ষীণ। তাই আলোচ্য 


all 
bye 
ye পরাণ 


শপ 


দিলীপ কুমার নাহা 





পোকাগুলি সম্বন্ধে বাংলার চাষীমহল খুব কম 


= 'জানেন। সার! দাঞ্জিলিঙের সব কমলা বাগানেই 


ক এই ছুটি পোকা দেখা যায়। বড় ফলনশীল 
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গাছেও এদের প্রাদুর্ভাব হয়। তবে চারা অবস্থায় সু 


এদের ক্ষতি যত চোখে পড়ে, বড় গাছে তত 
পড়ে নাঁ। 
লেবুর লিফ.মাইনার (11190015015 citre- 
lla 56210) 
কমলালেবু ছাড়াও কাগজি, গন্ধরাজ প্রভৃতি 
লেবুপাতার এ অতি ক্ষতিকারক পোকা, যাকে, 
চলতি কথায় “সাইট্রাস লিফ মাইনার' বলে। 
বেশ ক্ষুদ্র (পূর্ণাঙ্গ পোকা! ১.৭৫-১.৮০ মিমি, 
লম্বা) মথগোষ্ঠীয় এই রূপালী রঙের পোকা 
££ (চিত্র ১) বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা যায়। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও এ পোকা লেবৃগাছের 
বেশ ক্ষতি করে। 
পাতার ওপরের পর্দার ঠিক নীচে নীচে এগুলি 
ফুটো করে। তাই এদের উপরোক্ত নামকরণ 
হয়েছে। পাত৷ ছাড় সবুজ কচি কাণ্ডেও এর! ক্ষতির 
চিহ্ন রেখে যায়। পোকার শৈশব বা শুককীট 
অবস্থায় (191581 বা caterpillar stage) এই 
ক্ষতি সাধারণত হয়ে থাকে । বাগানে গেলে দূর 
থেকেও এদের ক্ষতিচিহ্বের জন্য সহজেই নজরে 
পড়ে। পাতার ওপর ও তলার পর্দার ভিতর 
একে বেঁকে এদের খাওয়ার পথ দেখা যায় 
চিত্র ৯)। এই খাওয়া-পথটি পরে রূপালী 
৯. রঙ নেয় এবং চকচকে দেখায়। এদের খাওয়ার 
জন্য পাতাট। বেশ কুঁকড়ে যায়।  ৩-৪ বছরের 
গাছে দেখ। গেছে ৫০-৭০ শতাংশ পাতা এ রকম 





নন 
কুঁকড়ে দুমড়ে গেছে (চিত্র ৩)। এই পোকা 
যখন গাছে খুব বেশী লাগে তখন সেই গাছে 
ভাল পাত! খুঁজে পাওয়! যায় না।: সাধারণতঃ 
বর্ধাকালেই এদের রেশী আক্রমণ হয়। কচি 


পাতার প্রতি এ পোকার লোভ বেশী। পোকা- 
খাওয়া গাছগুলি শুধু যে দুর্বল ও ফলনে অক্ষম 
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বক্র! £ একবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখা 
হয়ে যায় তাই নয়, কৌকড়ানো পাত| অনেকগুলি 
_ভিন্নজাতের পোকা ও মাকড়কে আশ্রয় দেয়, 
যাদের সমবেত আক্রমণে গাছ শুধু বয়সে বাড়ে, 
__ ডাল-পালা, পাত! আর দৈর্ঘ্যে বাড়তে পারে না । 
-__ অনিষ্টকারী শৃককীটটি ঘি রংয়ের, পাহীন, 
একটা! চেপ্টা জ্কুর মত (চিত্র ৪)। পাতার একধারে 
,. পাতার ছোট্ট একটু অংশ ভাজ করে এর কালচে 
_. রঙের যৃককীট (১978) থকে (চিত্র ৫)। 
যদি পোক! কম সংখ্যায় গাছে দেখ! দেয় তবে 





_ পাতাশুদ্ধ পোকাগুলিকে হাত দিয়ে মেরে ফেল! 
চলে । কারণ এদের চিনতে কোন অসুবিধা নেই । 
যদি বাড়তি ডালের পাতায় পোকালাগে তবে 


ডালটিকে কেটে ফেললে গাছের উপকার হয়। 
চারাগাছে বেশী ডাল না থাকাই বাঞ্থনীয়। 
বর্ষার সময় খুব বেশী রকম পোক! লাগলে ০.২ 
শতাংশ ডি,ডি,টি, (D.D.T.) ব। বি-এইচ-সি 
জলে গুলে গাছে ছিটাতে হবে। ১ পাউণ্ড ৫০ 
শতাংশ জলে গোল! যায় সেই রকম পাউডার 
২৫ গ্যালন জলে গুলে স্প্রেয়ার দিয়ে ছিটালেই 
ভাল কাজ দেবে। 
চোষী-পোকা 0085 mussel scale, 
Myytilococcus beekii (Newm) 

সাইট্রাস লিফ্‌ মাইনারের মত কমল! চারার 
এ আর একটি ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক পোকা । 
এর! বড় গাছেও হয়, তবে চার! অবস্থার এদের 
ক্ষতি বেশী করে চোখে পড়ে । খুব ছোট ছোট 
গোলাপী রঙের ঝিনুকাকৃতি পোকাগুলি সূর্যের 
প্রথর তাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে বিরাট দল 
বেঁধে পাতায় বা সরুডালে থাকে (চিত্র ৬)। 
এরা বড় অবস্থায় (full grown stage) 
চলশক্তিহীন। এরা পাতার বা ডালের রস 
শুষে নেয় যার জন্য এরা যেখানে থাকে পাতার 
সে অংশ প্রথমে হল্দে হয়ে যায় এবং পরে সে 
পাতা ঝড়ে পড়ে। 

পরিচর্যাহীন বাগানে যেখানে সব পাতা বা 
ডাল (18) যথেষ্ট সুখের আলো পায় না, 
সেখানে এই পোক! সমানে রাজত্ব করে চলে। 
চার! গাছগুলির সমস্ত পাতা ও ডাল ছেয়ে থাঁকে। 


এ রকম গাছের ওপরের দিকের কাণ্ড শুকিয়ে 
যায়; গাছটি শুধু যে বাড়ে'না তাই নয়, আস্তে 


আস্তে একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে। ছোট 




















যে যায়। বোঝা যায় নিরস 
চে পাতাহীন শুক কাণ্ডযুক্ত 


চৈ : ১০% 


ba ছুটি পোকা ছাড়া আরও ৩-৪ 
রকমের পোক! কমলাচারার বেশ ক্ষতি.করে।.. 
তার মধ্যে শীর্ষের ডাল ছিদ্রকারী পোকা (18 
borer, ০৪:5৪. sp.) 


_ প্রজাপতিগোষ্ঠীয় লেদাপোকা (Papilio spp.) - 


প্রধান । চাঁর! বাঁচানোর ব্যাপারে এরাও. মাঝে 
মাঝে সমস্ত! হয়ে দেখ! দেয়। তবে ওপরের 
২টির মত সব সময় সব বাগানে এদের দেখা 
যায় না। উপরোক্ত ২টি পোক! মারার ব্যবস্থা . 
হলে এগুলির অনিষ্ট করার ভয় থেকে কিছুটা 
রেহাই পাওয়া যাবে। ্‌ 





টাটা-এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে $ 


(তিন 8 চৌকে। মাথা, গোজ দাথা, ফায্নাছিং (দব্ব। কলা) 
ফা়াক্ষিং (খাটো কলা) 


ভাঙ্গা $ বোগ্বাই, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, ঈম্ট ইণ্ডিয়া. এপি, 
সোয়ান নেক, মাইশোর, ট্যাঙ্গভ্‌ (মামুটি) 
শাতজ £ আট-কোন। 

খ্াইতি £ বাটালি মুখ (চওড়া) ও সরু মুখ, বাটাদি সু 
(সরু) এবং সরু সুখ, দুদিকে সরু সুখ 


বীটাতে $ সরু ও চৌকে। মুখ টাটা-এশ্রিকো 
সাতুড়ী £ হতুখে৷ ভারী হাতুড়ী, পাথর ভাজ। ছাড়ুড়ী দি টাটা আয়রন জ্যাণ্ড পীল কোম্পানী লিমিটেডের 
একটি বিভাগ 
কয়জ। ভাট) গীতি (মেশিনের জন্য) এট বাণ ফি নৌ রোড, কলিকানা-১৯ 2 


ব্রাঞ্চ সেল্ন £ আাদেৰাধাদ . বাদালোর . 
বোদ্বাই . কোঁচিয , » ধানবাদ . ভঅলদ্ধয লিটি . 
ভাবপৃন্ধ , হাৱান্ত * ঘাগপুত্ব * সেবেন্দত্াৰাহ . দাওয়াহ). 





| নিতি প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে পানের 

ব্যবহার বাংলা দেশের প্রায় প্রতি সংসারে একটি 

p< ' ৰিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পান হজম 

॥/ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। পানের রস অনেক 

॥ সময় রোগ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করতে 

_ দেখ যায় । বাংলাদেশে পানের চাষ হয়ে থাকে 

| মেদিনীপুর, হাওড়া হুগলী ও অন্যান্য জেলায়! 

[বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়ে 
থাকে । 

এখানে বাগনান থানার হুটিয়। বাটুল ও 


২ তব 
এক উন্নয়ন আধিকারিক, বাগনান ১ন২ উন্নয়ন সংস্থা? 
পো £ ঝ।গন।ন, জেল। £ হাওড়া 


১১ 











অমিয় কিশোর মণ্ডল 


বহুন্ধর! £ একবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


পাশাপাশি এলাকার পান চাষ পদ্ধতির বর্ণন| 
দেয়া হোল। 
লোকে বলে £_ 
“হটে বাটুকের পান 
মণ্ডল ঘাটের ধান 
তারকেশ্বরের রোলা 
বৈগ্যবাটীর কলা। 

_ এঁর থেকে বোঝ! যায় এখানকার পান স্বাদে, 
গন্ধে, গুনে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। আমত৷ 
থানার গাজিপুরের পান চাষেরও বিশেষ নাম 
আছে। তবে তফাৎ হচ্ছে যে গাজিপুরের চাষীর! 
মান্দা পদ্ধতিতে চাষ করে না। সারিতে সেচ না 
দিয়ে কলসী করে জল ভরে সেচের বন্দোবস্ত 
করে। তাই পানের আকার যেমন ছোট ও 
রোগের আক্রমণও তেমন বেশী। 
চাষ পদ্ধতি 


জাত 

বাংল! ও দেশী বাংল! এদেশে বেশী চালু। 
ছাচি ও মিঠে পনের ব্যবহার ব জায়গায় দেখা 
যায়। 
জমি 

দোআশ, বেলে-দোআশ ও এ'টেল-দোআশ 
মাটি পান চাষের উপযুক্ত। তবে সেচের ও জল- 
নিকাশের ব্যবস্থ। না থাকলে চাষ কর! সম্ভব হবে 
ন|। যতখানি জমিতে পান লাগানো হবে, 
ততখানি জমি পাশে খালি ফেলে রেখে পান 
চাষ আরম্ভ করা উচিত। কারণ এ ফালি 
জমি থেকে মাটি নিয়ে পান সারির মান্দা তৈরী 
করতে হবে। 


১২ 


বীজ 


এক একর জমিতে এক গাঁট বিশিষ্ট লতার 
কাটিং লাগবে প্রায় ৬০০০০ থেকে ৭২০০০ । 
জমি তৈরী ও রোয়া 

পান ফলানোর সবচেয়ে ভাল সময় বর্ধাকা 
বার ঠিক আগে জমিটাকে ভাল করে 
মাটি ঝুরে! করে ঠিকমত পাট করে নিতে 
বরোজ তৈরী করতে লাগবে খড়ি, দড়ি ও 
এই সময় জমির চার পাশে খড়ি দিয়ে: 
সাহায্যে বরোজ সম্পূর্ণ করে ফেলা প্রয়ে 

বর্ষা নামলে আযাঢ-শ্রাবণ মাসে সারি 
করে সরষের বা রেড়ির খোল ও গোবর 


a 









এমনভাবে লাগাতে হবে 
গায়ে না লাগে। পরে জ 
দরকার । 

সার 
পান চাষের জন্য সার লাগবে প্রায় একর 
পিছু ৩০ মণ সরষে বা রেড়ির খোল, ১০-১৫ মণ 
গোবর সার, ৩-৪ মণ হাড়ের গুঁড়ো, ৩-৪ মণ 
ইন ও কিছু পাক মাটি। জমি তৈরী করার 
সময় গোবর সার ও হাড়ের গুড়ো সবটাই 
খোল বছরে ৭-৮ 


যেন খোল কাটিংএর 
ল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া 
নতুবা মরে যাওয়ার সম্ভবনা বেশী। 


এক সাথে দিয়ে দিতে হবে। 
বার দফে দফে দিতে হবে! 

এই সার দেবার বিশেষ সময় হচ্ছে লাগানোর 
পর থেকে পান গাছে বছরে ৪-৫ বার কোড়ল 
তৈরী করার সময়। কোড়ল বলতে বোঝায়, 


A 3 ৷ একে খাটি 
: তি বং ভাটা কুগুলা- 
এটা ত হয়। এই ভাবে 


নাভি দিয়ে নতুন পান লাগানোর 
খ মাসে যে কৌড়ল করা হয় 
কেড়ল বলে। এই নিয়মে আষাড়ে 
“বন মাসে যে কৌড়ল কর! হয় তাকে আষাঢ় 
কোড়ল বলে। উপধু'পরি ভাদ্র আশ্বিন মাসে, 
কাতিক মাসে ও পৌঁষ মাসে আরও দুবার 
কোড়ল করতে হয়। 

টাটা কোড়ল ও আফাঢ়ে কোড়লের সঙ্গে 
সারিতে তিনবার সার দেওয়া হয়। 
একর পিছু ৩-৪ মণ খোল দিতে হয়। আষাঢ় ও 
ভাদ্র কোড়লের মাপে এবং ভাদ্র ও কার্তিক মাসে 
কোড়লের মধ্যে প্রতিবারে এক থেকে হবার সার 
দেওয়ার নিয়ম আছে । এ ছাড়াও প্রতি কোড়ল 
তৈরী করার সময় এ হারে সার ব্যবহার করতে 
হয়। পাঁক মাটি বর্ষার ঠিক আগে ব্যবহার করে 
মান্দা তৈরী করে দিতে হয়। সার দেওয়ার 
সময় প্রতিবারে মাটি দিয়ে সার চাপা! দিয়ে মান্দা 
তৈরী করতে হয়। লোনা ও রোগের হাত 
থেকে বাঁচানোর জন্য চুন ব্যবহার করতে হয়। 
গাছ লেগে যাওয়ার পর পাট কাঠি বা খড়ি 
মাটিতে পুঁতে দিয়ে লতাকে এর সাথে ৰেধে 
লতিয়ে যেতে দিতে হবে। 
সেচ 

খরার দিনে ৭ দিন অন্তর সারিতে সেচ দেওয়া 
উচিত। 
দেওয়ার দরকার হয় না। 






প্রতিবারে 


বর্ষাকালে বৃষ্টি নিয়মিত হলে সেচ, 


১৩ 


বহুদ্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৬ 


নিয়মিত ১০-১৫ দিন অন্তর সারিতে নিড়ান 
দিয়ে আগাছ। পরিষ্কার করা ও মাটিতে হাওয়া 
বাতাস খেলানো প্রয়োজন । 
রোগ ও পোকার প্রতিরোধ 

পান গাছে রোগের আক্রমণ অত্যন্ত বেশী 
হয়। ঝলসা, চিতলে, আঙ্গারে, পিলি, শে কো, 
গুড়ম, ও কোরাইকানি, গোড়া পচ! ও দাগ পড়া 
রোগের প্রাছু ভাব খুব বেশী দেখা যায়। 
ঝলসা রোগ $_এই রোগে পাতা লাল হতে 
দেখা যায়। মাস কলাই চূর্ণ অথবা নিম পাতার 
জল অথব| চূর্ণ মাটিতে ব্যবহার করলে রোগের 
প্রতিকার হয়। 
চিতলে রোগ ₹_এই রোগের আক্রমণে 
পানের পাতা পচে যেতে দেখ! যায়। গরম ভাত 
ও হলুদ গুড়ো মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে মাটি চাপ! 
দিলে প্রতিকার হয়। 
আঙ্গার রোগ £_এই রোগের উপসর্গ হচ্ছে 
এতে ডাট। কালো হয়ে যায় ও গাছ আস্তে আস্তে 
মরে যেতে থাকে। প্রতিষেধক হিসাবে চুন, 
আটা! ও ময়দ! মাটিতে ব্যবহার করতে হবে। 
পিলি রোগ__এতে রোগগ্রস্ত লত| বরোজ-হতে 
বেছে ফেলে দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
পেয়াজ জল, গোবর জল রোগের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে পারে। 
শেঁকো! রোগ £ অত্যন্ত বেশী সার দিলে 
অথবা বরোজে জল জমলে গাছের পাতা সাদ! 
হতে দেখ! যায়। রোগগ্রস্ত লতা বেছে ফেলে 
দিতে হবে। 


বনুদ্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১২ম সংখ্য 


গুড়ম, রোগ £-_- অতিরিক্ত গরমে পাতার গায়ে 
হামের মত ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যায়। 
বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় পর সার দিলে এ রোগ 
ছেড়ে যায়। 
কোরাইকানি রোগ £-_ এই ভাইরাস জাতীয় 
রোগের একমাত্র প্রতিষেধক ব্যবস্থা হচ্ছে রোগ- 
গ্রস্ত গাছগুলোকে বেছে পুড়িয়ে ফেল! । 
গোড়। পচা ও দাগ পড়া রোগ :_ রোগমুক্ত 
বীজ ও তামাঘটিত ওষুধ (০৪০) নিয়মিত 
১০-১৫ দিন জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত ছিটানে৷ 
প্রয়োজন। পানের. পাতা ছিটানোর আগে 
তুলবেন। ৃ 

পোকার আক্রমণ এই দেশে বেশী দেখতে 
পাওয়া যায় না। তবে কালি পোকা, আসপোক। 
এক রকম মাকড়সা ও মিলিবাগের উপদ্রব মাঝে 
মাঝে দেখা যায়। ম্যালাথিয়ন শতকরা! "*৫ 


ভাগ ১০ দিন অন্তর ব্যবহার করলে প্রতিকার 





ফসল কাটা ' 
সাধারণতঃ এ+. 

দিনে একটি করে। ই থেকে | 

ব্য 

ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস মাতি 

করে পান তোলা হয়। পৌষ _ নীসে 

তোলা! একেবারে বন্ধ থাকে। ই এ 

তুললে শীতের প্রকোপে গাছ লষ্ট ৬ 

পারে। বছরে এইভাবে একটি গাছ থেকে 

মত পান পাঁওয়। যাবে। দাম পাওয়া যায় ২০. 

পয়সা প্রথম বছর চাষীর পান চাষে কৌন লা৬ 

থাকে না। দ্বিতীয় বছর থেকে পান চাষে একর 

পিছু ২**০-৩০০০ টাকার মত লাভ পেতে পারে। 

একটি পান বরোজ সহজভাবে ১০ বছর একই 

জায়গায় রাখা যায়। ১০ বছর পরে ওঁ বরোজটি 

পাশের খালি জায়গায় সরিয়ে নেওয়া উচিত। 
পশ্চিমবঙ্গে পান চাষের আরও উন্নতি হতে 

পারে যদি কৃষকদের আধিক অবস্থার উন্নতি ও 


রি 


বিপণন পদ্ধতির ভাল ব্যবস্থা কর! যায়। এরজন্য . 


দরকার সরকারী সাহায্য ও দীর্ঘমেয়াদী খণ দেবার 


ব্যবস্থা ও বর্তমান বিপণন পদ্ধতির উন্নতি করা! 


আমার বাংল! | অজয় কুমার নাগ 


কোথা যাবে বলে যেন তুমি বলেছিলে ? শীতের দুপুর 
কোথায় কাটাবে যেন উদাসী অলস এক ক্ষণে, 

পরম নিশ্চিন্ত ভরে শুনবে ডাক শালিখ-ঘুঘুর- 
আকাশের গায়ে গায়ে বাসস্তিক সোনালী বিকেল 
মধুময় হবে যবে গোধূলির স্মিত আমন্ত্রণে 

শুনবে সে? নীড়ে-ফের! পাখীদের কাকলীর সুর, 
জোছন। ঝরাবে হাসি, যখন ও-হৃদয় উদ্বেল_ 
শুনবে যেন বলেছিলে কার সে পায়ের নুপুর ? 


বলেছিলে, যাওনি তে। ? বন্ধ, খুজে কি পেলে, যেখানে 
তোমার যাবার কথা ছিল ? এখানে শালিখ-স্বরঃ 
শীতের মিষ্টি ছপুর, উদাসী অলস সেই ক্ষণ 

খু জে পেলে? বাসস্তিক বিকেল-গোধূলি, নীলাকাশ-__ 
জ্যোৎস1-ঝর! হাসি দেখতে কি থামালে সফর ? 

নাচের ছন্দে বাজে যে নুপুর পাখীর কৃজন 

মিতালী পাতাতে বয় চৈতালী উতল! বাতাস, 

তারে বুঝি খুঁজে পেলে বন্ধু তুমি আমার এখানে ? 


এ আমার বংল। দেশ । শৈশবের মায়া উপবন 
যৌবনের স্বপ্নীল, জীবনের শ্রেষ্ঠ আকিঞ্চন। 





ফিরে এসে! সবুজের দেশ | আনন্দ মোহন ঘোষ 


শহরে হাজার বছর কাটানোর চেয়ে 
ফিরে এসো! সবুজের দেশে, 

বাঁশ যেথ! ছায়া করে আছে সারাদিন; 
বাতাস যেখানে আমের মুকুলে 

মেতে আছে 

আর খড়ের পোয়াল গাদায়; 
আকাশ যেথা নয় শীর্ণ ও রঙহীন | 


খেজুর আর নারিকেল গাছে নামে 
অজজ জ্যোৎস্ন। 

চাদ ভিজিয়ে দেয় উত্তপ্ত ললাট 
দেবদারু শিখরে শিখরে জোনাকির 


গভীর প্রণয়, 
কোথা মেলে না । 


সৈকতের শৈবাল রেখা শৈশবের মত সবুজ 
মর্মরে মোড়! ঝলমলে দিন, 

পাতা কাঁপা বসন্তের গান 

আর নক্ষত্রের রূপালী আলোর পাখন! 
সুন্দর ও কত মস্থণ। | 
হাজার বছরের মায়! কাটিয়ে 

ফিরে এসে! তবু সবুজের দেশে 

গড় এখানে আবার পাতার নীড়; 
স্থনীল আকাশের নীচে 

ফু দিয়ে উড়িয়ে দাও বুদ্দ, 

বনাস্তের কটিদেশ পরাও প্রেমের শঙ্খল 
আর, 

শীতল কর! ha কাছে 

জ্যামিতির কথা ভুলে ষেয়ে 

রচনা কর সবুজ দেশের 

হারানে। ইতিহাস। 


১৬ 





বিনিয়োগ করা হয়েছে তা নীচে ১নং 


তালিকায় 


বসুন্ধরা £ চেত্র £ ১৩৭৬ 


দেখানে। হয়েছে। 


তালিক।-_পাট চাষে শ্রম নিয়োগ 


বছর জলবায়ুর 


দিক থেকে 


একর প্রতি শ্রমিক নিয়োগের 
সংখ্য! 


একর প্রতি বলদ নিয়োগের 
সংখ্য! 


সেচ এলাকায় সেচহীন এলাকায় সেচ এলাকায় সেচহীন এলাকায় 


মাঝারী 
মাঝারী 
ভাল 
হন্দ 


উল্লেখ্য যে, এই ১নং তালিকায় গভীর 
নলকূপ থেকে জলসেচ করা হয় সে রকম 


এলাক৷ এবং যেখানে স্থায়ী জল সেচের ব্যবস্থা 


নেই সে রকম এলাকায় শ্রম নিয়োগের তথ্য 
দেখানো হয়েছে। এই তথ্যগুলি পর্যায়ক্রমে 
৪ বছর ধরে এই জেলায় ৬টি গ্রামের ৪৮ জন 
চাষীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। 

পাটের চাষে শ্রমিক সংক্রান্ত খরচ মোট 
খরচের প্রায় ৭০ থেকে ৮*.ভাগ । সুতরাং এই 
খাতে ব্যয়ের ওপর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দৃষ্টি থাকলে 
পাট চাষের অর্থনীতির ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ 
রাখা যাবে। 

১নং তালিকা থেকে দেখ! যাবে যে, গড় 


১৩৯২৫ 
১২২৮৮ 
১২৪৪৩ 

৯৩৯৮ 
১১৯১২ 


১১৯ 


৩৬৩৬ ২৯৭৩ 
২৪*১২ 
৩১৪৭ 
ই২১১ 


৩৩০৬ 
৪২৯০ ' 
৪৪-২৭ 
"৯২২ 


হিসাবে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা সেচ এলাকায় 
একর প্রতি ১১৬ জন, সেচহীন এলাকায় ১১৯ 
জন, এ রকমভাবে বলদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯ ও 
২৯ সেচ ও সেচহীন এলাকায়। এই তালিকা 
থেকে আরে লক্ষ্য করা যায় যে জলবায়ু ও 
চাষীদের পারদিতার তারতম্যের জন্যে শ্রম 
নিয়োগের বিভিন্নতা আছে। 

শ্রম খরচের পর আসে অন্তান্য খরচের কথা 
যেমন £ 

বীজ সংক্রান্ত খরচ-_একর প্রতি বীজের 
পরিমাণ, গুটি ব দেশী পাটে স্বাভাবিক অবস্থায় 
প্রায় একই। সুতরাং এই বাবদ খরচ একই । 

সারের খর৮--১৯৬২-৬৩ সাল থেকে 





আপনার বলছেটানা গাড়ি 
ডবল মাল বংৱে 





সরঞ্জাম লাগ [ন 


বলদেটান! গাড়িতে দরকার শুধু ডানলপের নিউনমাযাটিক টায়ার, হুইল আর আন্সল্‌॥ 
ব্যস, তাহলেই ভার.বওয়ার ক্ষমতা এমন বেডে “যাবে যে, দুগুণ মালও অনায়াষে 
বইতে পারবে--আর চাকায় লোহার বেড় লাগানে! গাড়ির চেয়ে চলবে শতকরা 
I ২৪ ভাগ বেশী বেগে । 
| আরও একট] সুবিধে এই যে, গাড়িতে নিউযাঁটিক টায়ার লাগানো থাকলে রাস্তাঘাট 
জখম করে না__তাতে রাস্তাঘাট মেরামতের মোট! খরচও বেঁচে যায় । 
এবার থেকে আপনার গাড়িতে ভানলপ এ.ডি.ভি. সরঞ্জাম লাগিয়ে নিন। এই সরঞ্জাম 
নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কাউন্সিল কতৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত । 


ভযানমল্র৫! এ.ডি.ডি. সরঞ্জান 


ABVEC.19 BEN 


Ay 


১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত দেখা যায় যে কৃষকরা 
ভিন্ন ভিন্ন হারে সার ব্যবহার করেছেন এবং 
সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে কম খরচের মধ্যে বেশ 
পার্থক্য রয়েছে । 

পোকা ও রোগের ওষুধ ও অন্যান্য 
খরচ_ পাটের চাষে এই সম্পর্কে খরচ অপরিহার্য 
বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের চাষীরা 
রোগ ও পোকা দমনের জন্য “ওষুধ” ব্যবহারে 
অভ্যস্ত, তবে চাষীর দক্ষতার জন্য এই খাতে 
খরচের প্রভেদ আছে নিশ্চয়ই । 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৬ 
সেচের খরচ- বর্ষাকালে এই ফসলের চাষ 
হয় বলে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন নেই। 
কিন্তু সেচ এলাকার চাষীরা সেচের জল ব্যবহার 
করে ভাল ফল পেয়েছেন। 
চাষে যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত, খাজনা ও বিবিধ 
খরচ এ তিন খাতে ব্যয়ের অঙ্ক খুবই অল্প 
এবং মোট ব্যয়ের সামান্য অংশই অধিকার করে। 
নীচের ২নং তালিকায় একর প্রতি সার, 
ওষধাদি, সেচ, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত খরচের হিসাব 
দেওয়া হলো £ 


২নং তালিকা_সার উষধাদি? সেচ ও যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত খরচ । (টাকার অঙ্কে) 


সেচ এলাকার একরপ্রতি খরচ (টাকায়) সেচহীন এলাকার একরপ্রতি ব্যয় (টাকায়) 

বছর সার ওষুধপত্র সেচ যন্ত্রপাতি সার ওষুধপত্র সেচ যন্ত্রপাতি 
১৯৩২-৬৩ ২৪৪১ ৮'৭৬ 8৪'৭০ ৪'২৫ ৮৮০ ১০৭৪ - ৩১৬ 
১৯৬৩-৬৪ ২৬৬৮ ৯৮৫ ৫০৪ ৪৫৬ ১৮১২ ১০১০ ক ৪৫৭ 
১৯৬৪-৬৫ ৩১০৮ ৮৬৭ ৪৪৬ ২২৮ ২০৪৩ ৮৭০ — ১৭৪ 
১৯৬৫-৬৬ ২৫৬৯ ৮'৬৩ ৪৮৯ ১২০২১ ৯৫৭ ১ ২১১ 
গড় ২৬১১ ৮৯৮ ৪'৭৭ ৩২০ ১৭৩০৯ ৯৭৭ দে ২৮৯ 


২নং তালিকা থেকে দেখা যায় যে, সার 
সংক্রান্ত খরচ গড়ে ১৭ টাকা থেকে ২৬ টাকা 
পর্বস্ত হয়েছে। রোগ ও পোকার প্রতিষেধক 
রাসায়নিক দ্রব্যাদির খরচ ৯ টাক! থেকে ১০ 
টাক! ও যন্ত্রপাতি বাবদ একর প্রতি তিন টাক! 
খরচ হয়েছে। সেচের জন্য সেচ এলাকায় বর্ষার 
মৌসুমে ৫ টাকার মত ট্যাক্স দিতে হয়েছে, 


২ 


পাটের চাষে সেচের জন্য খরচ শুধু পরিপূরক 
সেচের জন্যই হয়। এভাবে পাট চাষে নিয়োজিত 
সব প্রকারের মূলধনকে টাকার অঙ্কে সাজালে 
একর প্রতি সম্পূর্ণ খরচের হিসাব য! দাড়ায় তা 
নীচের তালিকায় দেওয়া হলে! । এই খরচের 
হিসাব তৈরির জন্য ১নং ও ২নং তালিকায় 
দেখানে! সর্বোচ্চ সংখ্যাগুলো নেওয়! হয়েছে-_ 


সি 


না 


বসুন্ধরা] £ একবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


উৎপাদন ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব ( একরপ্রতি ) 


বিভিন্ন বিনিয়োগ 
শ্রমিকের সংখ্য! 
ব্লদের সংখ্যা 
বীজ-_তেতে! পাট 


দেশী পাট 
সার 
রোগের ওষধাদি 
সেচের জন্য ট্যাক্স 
যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত 
জমির খাজনা 
বিবিধ 


এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে, শ্রমের মজুরী 
২'৫০ টাকা হিসাবে ও বলদের মজুরী ২ টাকা 
হিসাবে ১ খান! “লাঙ্গলের” (অর্থাৎ ১ জোড়। গরু 
ও একজন শ্রমিকের ) খরচ দীড়ায়-৬'৫০ টাক1। 
প্রশ্ন হতে পারে যে; বাজার দরের তারতম্য হেতু 
৬৫০ টাকায় ১ খান! লাঙ্গল পাওয়া যাবে কিন! ? 
হ্যা) মজুরীর হার বাড়লে শুধু “লাঙ্গলের” দামই 
বাড়বে ত নয় একর প্রতি মোট খরচও অনেকটা 
বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । . জলবায়ুর তারতমোর 
জন্যও একর প্রতি মোট খরচ বাড়তে পারে । 

কৃষককে সেসব ক্ষেত্রে খরচ বাড়ার 
সম্ভাবনার সঙ্গে আনুপাতিক ফলন বাড়ার দিকে 
সচেষ্ট থাকতে হবে। তাছাড়! ব্যয় নিয়ন্ত্রণের 
জন্য কৃষককে দৃষ্টি দিতে হবে শ্রমিক ও বলদ 


২২ 


খ্যা বা পরিমাণ 
১১৯ জন ( গড়) 
৩৯টি (গড়) | 

৪ কেজি টি 
১২০০ 


227: 
এ্যামোনিয়। ৫২ কেজি ০৫০ কেজি 


মোট টাকা 


২৯৭৫০ 


১ হার 
২'৫* টাকা প্রতি . 


২:৫৩ ৪ ৭৮৩০৬ 


২৬:০০ 
১৩০৬ 
৫০৬ 
৩৩৩ 
৪০৬ 
১০*৩৬ 


মোট- ৪৪৫৫০ 


নিয়োগের ওপর। যথাযথ তদারক, নিড়ানো 
ক্রান্ত ব্যাপারে হুইল হো! (wheel hoe) 
জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার, সকলের ওপরে চাষীর 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা! এ ব্যাপারে অনেকখানি 
সাহায্য করবে। বীজ সার প্রভৃতি অন্যান্য 
খাতে ব্যয়ের বিভিন্নতা খুব অল্পই হবে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হতে পারে, যেখানে একর প্রতি 
গড় খরচ ৪৪৫৫০ টাকার মত সেখানে ১ মণ 
পাট উৎপাদনের খরচ কত পড়বে। এক্ষেত্রে 
প্রথম বিবেচ্য বিষয় একর প্রতি উৎপাঁদন কত 
হবে? ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল 
পর্যন্ত একর প্রতি উৎপাদনের হিসাব পরীক্ষা 
করা যাক। নীচের ৩নং তালিকায় গড় ফলনের 
হার দেখান হলো £ 





বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৬ 


॥  ৩নং তালিকা-পাট উৎপাদনের হিসাব ( একর প্রতি__মণ) 


১৯৬২-৬৩ 


১) যেখানে কৃষকরা চাষে বিজ্ঞান- ১৬২৬ মণ 
ভিত্তিক উপদেশ ও মূলধন 

: বিনিয়োগ করেছেন। 

 ২)ফেখানে কৃষকরা উপরের ১৪৮৯ মণ 

৷ প্রথায় চাষ করেননি । 

৩) কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৪'৫০ মণ 
সমগ্র ২৪ পরগণ! জেলায় 
 উৎপাদন। 


E 
i] 


| তিন নং তালিকাতে দেখা যাচ্ছে, যেসব কৃষক 
৷ বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপদেশান্যায়ী উচ্চতর মূলধন 
' বিনিয়োগ করেছেন তারা ভাল ফসল পেয়েছেন। 
যার! করেননি, তার! পূর্বোক্তদের চেয়ে অনেক 
| কম ফসল পেয়েছেন। 
সার! ২৪ পরগণা জেলায় যেখানে বেশীর 
ভাগ কৃষক যথোচিত ধারানুযায়ী চাষ করেননি, 
কিন্তু কিছু চাষী উন্নত প্রথায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
চাষ করেছেন তাদের উভয়ের গড় ফলনের হার 
. একর প্রতি ১৪১৪ মণ। যদি ধরে নেওয়া যায় 
৷ যে, কৃষকরা গড়ে অন্ততঃ ২৬ টাকার মত সার 
ব্যবহার করবেন ও অন্তাম্য পরিচর্যা নিয়মিতভাবে 


১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪-৬৫ ১৯৬৫-৬৬ গড় (মণ) 


২০১৮ মণ ২৩'২১ মণ ১৪. ৭০ মণ ১৮৫৯ 


১২১২মণ ১২৫২ মণ ১০৭৪মণ ১২:৫৭ 


১৪৮৫ মণ ১৬০৫ মণ ১১*১৫ মণ ১৪১৪ 


করবেন তবে একর প্রতি অন্তত ১৫ মণ করে 
ফসল পাবেন। তাহলে পাটের মণ প্রতি নীট 
উৎপাদন খরচ দাড়াবে ৪৪৫"৫০-১৫-২৯-৭০ 
টাকা। : 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই প্রবন্ধে আলো- 
চিত অৰ্থনীতিক তথ্যাদি বিবেচনা করে যদি চাবী 
পাট চাষে নামেন তবে তিনি চাষের দিক থেকে 
আরও বেশী লাভ করতে পারবেন। যিনি 
ব্যয়ের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে ফলনের হার 
বাড়াতে পারবেন তার লাভের অঙ্ক আরোও 
বাড়বে । তাতেই .হবে কৃষকের সমৃদ্ধি এবং 
আমাদের দেশেরও উন্নতি । 









SIEMENS 


/ NAAM 111 
1 |! 
th fe ] All / 
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নব যুগের মার একটি যন্ত্র-কিনুন শধূ সীযেনেরই যন্ত্র 
পাস্পিং সেটের জন্ত পাঁচটি জিনিষের দ্ররকার--পাম্প, মোটর, স্টার্টার, স্থবইচফিউজ ইউনিট জবা 
কানেকশনের জন্ত ট্রোপোডোর কেবল। পাম্পিং সেটকে নিখুত রেখে তার থেকে ভাল কাজ পেতে 
হ'লে এই পাঁচটি জিনিষ সীমেন্দেরই কিনবে ॥ এগুলে! সীমেলের ইঞ্জিনিয়ার জার্মান ডিজাইন জস্থু- 
সারে--এমন আকারে রূপ দিয়েছেন যে একটি অপরটির সঙ্গে সুন্দর সঙ্গতি রেখে কাজ করে ভ্রান্ত 
স্বলও যোগায় প্রচুর! 


নু বেশী ফন্রনের জন্য সীয়েকের যন্ত্র ব্যবহার করুন । 


/ সীষেষ্জ ইত্ডিয! লিঙ্লিটেন্চ, 
|| জ্বাযেদ্াবাধ * বাস্বালোয - বোস্থাই * কোলকাতা . হায়ভ্রাবাহ . লক্ষৌ . সাড্রাজ্জ . বাযবপুক . বতুন হিট * থাৱ । তিক্ত 








+ 
বাংলা যছরের হিসেবে বৈশাখ থেকে নতুন { 
বছরের সুরু । রোদ্রদ্দীপ্ত দিন আর দাবদাহের * 


আশা খোজে । একটা নতুন সম্ভাবনার আশা 
নিয়ে স্বপ্ন দেখে বৈশাখ থেকে। এভাবে সারা 
বছরের জন্য নতুন উদ্যম আর জোডালে৷ দম নিয়ে 
আবার পদক্ষেপ করে মানুষ। রাশিফলের 
শুভ অণ্ডভ আয়-ব্যয়-স্থিতিঃ বিবাহ, চাকুরী লাভ, 









: মাস হলেও বৈশাখের গরম কম নয়। পুরাতন ২ 


পুরাতন করে মানুষ যখন শ্রাস্ত ক্লান্ত জীর্ণ হয়ে পড়ে ১ ০ 


৯৯ শা 


a বৈশাখেই সে নতুন কিছু ভরস! পু | টী \ 
LS \ 
২ 


গৃহ প্রতিষ্ঠা, নববাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঁজির 
অমূল্য উপদেশ, ভগবান বৃদ্ধের জন্মোৎসব, বিশ্ব 


৬০: 
“টি fe কবির পঁচিশে বোশেখের ডাক, এখানে ওখানে 





সামাজিক সংস্কৃতি উৎসবে ভর! এই বৈশাখের 
মধ্যে যেন একট! উদ্দীপনা আছে। 

কিন্তু কৃষি সম্পর্কে বৈশাখকে ভাবতে গেলে 
সেই উদ্দীপনা, সেই চমক যেন ততটা খুঁজে 
পাওয়া যায় না ৷ মনে হয় এ যেন বছরের সুরু নয়, 
শেষ। চাষবাস সম্বন্ধে খুব বড় একটা কিছু | 


৷ করণীয় নেই যেন। কিন্তু তবু নিরাশ হবার 


কিছু নেই। এসময় চাষে যাই করণীয় তার 
সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই জান। দরকার । 


ভি হা 
RZ Hello) । 
1 গদ্হ 


₹ বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


গমের ফসল কাটা হয়ে গেছে। কাজেই 
বোশেখে গমের জন্যে- আপনার করার কিছু 
নেই। | 

ভুট্টা: ফাল্গুনের মাঝামাঝি আপনার জমিতে 


ভুট্টার চার! উঠে থাকলে এখন বোশেখে ভুট্টার - 


চারার বয়স ৪৬ দিন থেকে ৭৫ দিন বা দেড় মাস 
থেকে আড়াই মাস। বোশেখ মাসের মাঝামাঝি 
যখন চারার বয়স ৬২ দিন, তখন ভুট্টার ফুল 
আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এ সময় 
শতকরা ৫০ ভাগ শক্তির ম্যালাথিয়ান ই-সি ৭৫০ 
মিলিমিটার বা ১ কেজি সেভিন এবং ১ কেজি 
৪০০ লিটার জলে গুলে একর পিছু ছিটিয়ে দিতে 
হবে। তাছাড়| পাখি ব! শেয়াল প্রভৃতি ফসল 
নষ্টকারী পশুর হাত থেকেও ফসল বাঁচাতে চেষ্টা 
করবেন। ! 

আউশ ধান £ এসময় আউশ ধানের চাষের 
মরস্থুম । চৈত্রে বীজ শোধন হয়ে গেছে, বীজতল। 
তৈরি হয়ে গেছে এবং বীজ বোনাও হয়ে গেছে। 
এবার বোশেখে জমি তৈরি করতে হবে । 

বোশেখে আপনি একবার বৃষ্টির আশা করতে 
পারেন। প্রথম বৃষ্টির পর জমি নরম হয়ে চাষের 
উপযোগী হয়। তারপর লোহার লাঙ্গল দিয়ে 
জমি প্রথমবার চাষ করে খুলে দিতে হবে। চাঁর৷ 
রোয়ার প্রস্তুতি হিসেবে আপনি একর পিছু ৮-১০ 
গাড়ি কম্পোস্ট বা গোবর সার দিয়ে ২-৩ বার চাষ 
দিয়ে ভালে! করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন । 

গ্রীষ্মের ফসল ঃ খতুর' সঙ্গে আপনার 
খাদ্যের চাহিদারও বেশ একট! মিল আছে। 


১৬ 


এই দারুণ দাবদাহের গ্রীষ্মে স্বাভাবিক, 
আপনি এমন কিছু ফল বা সবজি পেতে চ' 
ঠাণ্ডা ও আরামী। ধরুণ ফুটি, তরমুজ, : 
ক্ষীরাই, উচ্ছে, ঝিঙে প্রভৃতি । এই ‘ 
এগুলোর উপকারও যেমন, আরামও তেমনি 

জমিতে খুরপি দিয়ে খুঁড়ে আপনার ইচে _ 
পছন্দমত ফলের বা সবজির বীজ লাগিয়ে - 
পারেন। তৃপ্তিদায়ক, ঠাণ্ডা, উপকারী ও অথ 
একটি ফসল পাবার জন্যে আপানার কর্তব্য 
বোশেখে উল্লিখিত ফল বা সবজির বীজ লা ৮৯ 
দেয়া। 

পাট £ চৈত্রের চাষের কথা বলতে গিয়ে 
বল৷ হয়েছে, পাটের জমি তৈরির কথা, বীজের 
জাত বাছাইয়ের কথা । এখন বোশেখে করব 
হোল বীজ বোন! । 7 

তেতো ও মিঠে পাটের বীজই বোটে: 
বুনতে পারেন। সারি করে পাট বোনাই উঠ, 
প্রত্যেক সারির দূরত্ব ১০-১২“ রেখে 'বীঁজ 
বুনবেন। এবং প্রতি সারিতে চার! থেকে চারার 
দূরত্ব হবে ২+২। 

জমি তৈরির সময় একরপিছু ১০ গ 
আবর্জনা সার আর রাসায়নিক সার হিঁ ২ 
১০ কেজি' নাইট্রোজেন, ১২ কেজি nh 
১৫ কেজি পটাশ তো দিয়েছেনই। তাছাড়া, 
বোনার পর বোশেখের একেবারে শেষ . 
একর পিছু ১০ কেজি নাইট্রোজেন দিতে পা. 
মাটির জাত হাক্ষা হলে এই সময় ছু 
দিতে পারেন। 











শ্বস্্ৃহ্শ্ব- ৯৩৭৩৬ 


রি 
.  ১অর্চন কুমার চট্টোপাধ্যায়। শন্ পর্যায় চাষ 
[অজয় কুমার নাগ । কানা নদীর ধারে 

ডঃ অজয় কুমার দত্ত । শস্তের নেমাটোড রোগ 
" ডঃ অজিত কুমার মগুল। পাটের পচন ক্রিয়া ও আশের গুণ 
অধীর সরকার । আবেদন ( কবিতা ) 
অনিল কুমার চক্রবর্তী । বাঁশের চাষ 

[ভ চৌধুরী । কোচবিহারে সোনালিকা গম বোনার সময় 
ভট্টাচার্য । শাক সবজির মিশ্র চাষ হি 
র মণ্ডল । হাওড় জেলায় পান চাষ 
মগ্ডল। রিলে প্রথায় চাষ 
মণ্ডল । বাগনানে অধিক ফলনশীল গমের চাষ 
(যুক্ত)। পাটের পচনক্রিয়া ও জাশের গুণ 













এখন বসম্তুকালে ( কবিতা] ) 
সমস্তার সমাধানে অগভীর নলকৃপ 


সূর্যের কাছে ( কবিভ1) 

দূত ভাদ্ৰ এসে গেছে ( কবিত! ) 
ভুটরার ব্যবহার ( ঘর ও ঘরণী ) 
নী । পশ্চিমবঙ্গেও ভালে! মোসাম্বি উৎপন্ন করা! যায় 
যাল। গোপালপুর নন্দীয়ার একটি আদর্শ গ্রাম 


El 


২৭ 


লেখকছের বর্ণানুক্রমিক সৃচী 


(জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় ) 
(জ্যেষ্ঠ) 
(শ্রাবণ ) 
( আশ্বিন ) 
(চত্র) 
(চেত্র) 
( বৈশাখ ) 
(জ্যেষ্ঠ) 

( জোষ্ঠ ও আষাঢ় ) 


(ফান্তন ) 
(ভাদ্র) 


(জৈষ্ঠ) 
(ভাদ্র) 
(শ্রাবণ ) 
(মাঘ) 
-( জ্যৈষ্ঠ ) 


বসুন্ধরা! £ একবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


গ॥ 
গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী । ডেনমার্কে সমবায় আন্দোলন (১) ( আধযাঢ় ) 
গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী । ডেনমার্কে সমবায় আন্দোলন (২) (শ্রাবণ) 
ডঃ গৌরাঙ্গ লাল রায় (যুক্ত)। কোচবিহারে সোনালিকা গম বোনার সময় (আশ্বিন ॥ ৰ 
চl e : 
চিদানন্দ গোস্বামী । নাসিরুদ্দীনের শপথ ও স্বপথ ( বৈশাখ ). 
চিদ্রানন্দ গোস্বামী । লাঙল হাটায় ফসলের গান (ত্যৈষ্ঠ ) 
চিদানন্দ গোস্বামী । মালদা পরিক্রমা. (ভাদ্ৰ ) 
চিদানন্দ গোস্বামী । পুরুলিয়। পরিক্রমা ( আশ্বিন ) 
চিদানন্দ গোস্বামী । নেতাজী প্রদর্শনী (ফাল্গুন) 
ত॥ 3 

ডঃ তারাশঙ্কর ঘোষ। পশুবিজ্ঞানে রফি আমেদ কিদওয়াই পুরস্কার ও ডঃ শৈলেশ চন্দ্র দত্ত (আশ্বিন) 
ডঃ তুলসী দাস সেনগুপ্ত । সব কৃষক সমান অগ্রসর নন ( আষাঢ় ) 






তুষার রঞ্জন পত্রনবীশ। দণ্ডকারণ্যের কথা 


(পৌঁষ) 





দ॥ 
দিলীপ কুমার সেন। বাঁকুড়া জেলায় ভূমি সংরক্ষণ 

দিলীপ কুমার নাথ । কমল! বাগানের একটি প্রধান কীট শক্ত 
দিলীপ কুমার নাথ । কমলা চারার ছুটি প্রধান কীট শক্ত 
দীনেন্দু শেখর পাল। মিষ্টি আলুর চাষে লাভের ব্যবম! 

ন 

নরেন্দ্রনাথ সেন। অগভীর নলকুপ প্রকল্পের সাফল্য 
নরেন্দ্র নাথ সেন। বাঁকুড়ার একটি গ্রাম 

নরেন্দ্র নাথ সেন। বাঁকুড়া জেলায় গমের চাষ 

নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ। বোরো! চাষে একরে সাড়ে উনচল্লিশ কুইন্টাল ধান 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ। বিভিন্ন জাতের মেক্সিকান গমের বৈশিষ্ট্য 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ । ভারতীয় বীজ আইন ও তার প্রতিকার 

নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ। ভিজে বীজতলা কি করে করবেন 

নিশিকান্ত মজুমদার । আষাঢ় ( কবিত৷ ) 


২৮ 


বন্থুদ্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৬ 


ত্র মুখোপাধ্যায়। গ্রামের ছবি (কবিতা) 

গ্ব্রত চট্টোপাধ্যায় । আমের শোষক পোকা ও তার প্রতিকার 
মুদীপ চন্দ্র বস্থ। বীরভূমের মাটিতে ইউরিয়া! 

দীপ চন্দ্ৰ বসু । ময়ুরাক্ষীর পাড়ে 


দ মুখোপাধ্যায় । কোজাগরী পূর্ণিমায় দেখি (কবিত! ) 


আই-আর-৮ ধান চাষ কেন করবেন 
রবিখন্দে পশ্চিমবঙ্গে ডাল শস্তের চাষ 
একরে ১৯ মণ ধান 
আপনিও একর পিছু ১০০ মণের বেশী ধান পেতে পারেন 

বলরাম ঘোষ। সোনামুখীতে সোনার ফসল 

: বাউল দাশ। মেঠো কবি ( কবিতা ) 

বান্থদেব দেব। সুসংযাদ চাই (কবিতা ) 

বাস্থদেব পাল। খামারে জল সেচের একটি নতুন প্রথ! 

॥ এল; ভৌমিক। তামাকের চাষ করে আয় বাড়ান 

নয় ভূষণ চক্রবর্তী । খরা! অঞ্চলে ধান চাষ 

' নয় ভূষণ চক্রবর্তী । ফলের নাম সফেদা 

নয় ভূষণ চক্রবর্তা। বারসীমের চাষ 

বিমান কমার দত্ত । বরবটি ও অড়হরের মিশ্র চাষ 

“ এরায়। ভুটান দেখে যাচ্ছি ( কবিতা) 


তো শতপথী। সোনালী স্বপ্ন ( কবিতা ) 


£ হজ ) 
*কতাষ বিশ্বাস। রূপসী বাংল! (কবিত!) 

# 

কুমার সেন। একটি চ1 মহলে কৃষকরা! ভু 


নত বিকাশ বন্দোপাধ্যায়। অমূল্য রত্বরাজির মধ্যে দাড়িয়ে ( কবিত| ) 
আঞ্জিত কুমার জান! । ধান চাষে বিপ্লবের স্চন! 


- ২৯ 


(কাতিক ) 
( পোঁষ ) 
(চৈত্র) 
( জ্যৈষ্ঠ ) 
( আশ্বিন ) 


€( আফা ) 
( আশ্বিন ) 
( কাতিক ) 
( অদ্াণ) 
(ফাল্গুন ) 
(কাতিক) 
( আশ্বিন ) 
( ভাদ ) 
( আষাঢ় ) 
(বৈশাখ ) 
(শ্রাবণ) 
(কাতিক ) 
(আধাঢ ) 
(শ্রাবণ ) 


( পৌঁষ) 
(ফাল্গুন ) 
( অঘাণ ) 


( অস্বাণ ) 


(হ্যৈষ্ঠ ) 





বসুন্ধরা £ একবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


রবীন্দ্র নাথ দে সরকার । গম চাষে নতুন জোয়ার 

ল্‌॥ 

লাল মোহন প্রামাণিক । কুমড়োর লাল পোকা! 
লালমোহন প্রামীণিক। বেগুনের মাজরা পোক। 
লালমোহন প্রামাণিক । মটর শুটির মাজর! পোক। 

শ॥ 

শক্তিপদ ঘোষ ৷ শাওন গাঁথা ( কবিত। ) 

শিবপ্রসাদ ঘোষ দত্তিদার । পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের অগ্রগতি 
শিবগ্রসাদ বিশ্বাস । একটি সক্ষাৎকার ( সংবাদ বিবিক্র। ) 
শিপ্র! ঘোষ। নবীন চাষীর গল্প (কবিত।) 
শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়। মার্কেট রিপোর্টারের ডায়েরী 
শান্তিরগরন দাস। কৃষিকাজে অভিজ্ঞ সুপারিশের মহত্ব 
শুভক্কর ঘোষ । শস্তস্তব ( কবিত! ) 

শ্যামাপ্রসন্ন দাস। পাট চাষের অর্থনীতি 

খ্যামপ্রসন্ন দাস। খামার পরিচালনায় অর্থনীতি 

শ্যামল কুমার মাইতি। সেই গ্রাম পাই হঠাৎ যদি ( কবিত। ) 
স॥ ৃ 

সত্যানন্দ মণ্ডল। বৃষ্টি (কবিতা) 

সনৎ কুমার.রায়। আলু তোলার লাঙল 

সরোজ কুমার আদিত্য । ভূরকুনার বদিবাবু 
সমরেন্দ্র নাথ মিত্র । মেদিনীপুরের কৃষি সংগ্রাম 

ডঃ সুজিত কুমার দত্ত । ধান গাছের ওপর জলের প্রভাব 
 স্থমীতি মুখোপাধ্যায় । আমাদের এই বসুন্ধরা ( কবিত৷ ) 
সুফল মণ্ডল । হিসাবের কড়ি 

হুলেখা ঘোষ । মাঘের শেষে নদীয়ার সবুজ মাঠে 


স্মেহলত৷! রায়চৌধুরী ৷ রূপেগুণে মনোহারী টমেটো (ঘর ও ঘরণী ) 
হ॥ - 

হরিহর দে। একটি কৃষকের গল্প ( কবিতা ) 

হিতেন্দ্ৰ কুমার রায় । পেয়ারার চাষ 

হীরা সাধক । এই খতু বর্ষায় ( কবিত৷ ) 
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লেখ! টি i ১ বস্থুক্ধর।, কুষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেছামস, রোড, লি | 
পারিশ্রমিকের ভার £ ; 
1 উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২) সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২) ছোট গল্প < 
| সীধারণ প্রবন্ধ ১৫২1 কবিত| ১৫৯২) $ কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২) 
বিজ্ঞাপলদাতানের প্রতি ঃ 
শ্রী সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বার্ষিক মূল্য প্রত্যেক 
৷ ক্ষেতে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 
| প্রহ্থদপট--( বাইরের দিক) ২৫*২ প্রতি সংখ্যাঃ (ভিতরের দিক ) ১৫* প্রতি সংখ্যা । 
্লাধারগ পূর্ণপৃষ্টা--১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্থপৃষ্ঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি পা 
| 5722 প্রতি সংখ্যা । 
!  জ্রষ্টব্য :_-এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয় । 
'আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেণ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
স্মিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
‘গ্রাহকদের প্রতি ঃ 
বহুন্ধরার বর্ষ আরস্ত বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের ই 
চাদ পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয় 
হার-_ প্রতি সংখ্য৷ ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাকা । টাক! পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, রান 
কার্ধালয়,'৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 
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